*্‌ সেবকের নিন্দেন। 


মগ্লীযপ উঠ্ঠান প্র্থত করিলেন । ইই[রা উভয়েই ০ 
বর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদান্তপ্রতিপাঠ অন্তর 
উপাসনাতে জীব্নকে নিয়োগ করিয়।ছিলেন। এই ডে 
জন সাধু মহাত্বা ধন্য! ইইদিগকে ভাদ্ধঘমাজ চিরদিন 
অবনত মন্তকে কৃতক্ষতার অছিত নমক্কার করিবে এই 
হই জনের সাহাধ্যে ডিপুসমাজ রঃ থাকির! যত দর উপ্নত, 


সদিস্থিত বর্ধন এবং ভ্রদ্ধানুরাগ বলে ডঃ সমাজকে অনেক 
উন্নত ও বিশুদ্ধ করিরা অবশেষে এত ছু উচ্চ স্থানে 
আনয়ন করিষাছিলেন যে, সে স্থানে চিনুগ্নাজ আর কেবল 
হিনসম!জ থাকিতে গাঁধিল না। ভাঙনের দ্বার! সংগত 
সেই হিন্দু অমাজ তখন বিধীরণ দথিলীর পুঠিগথে পড়িল 
2থিবীর দশ দিক হইতে নান! জাতি আখিয়। তখন, ৫ 
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কত কাল আর তুমি কেবল আগনাক আতির মধ্যে বন্ধ 
কাখিবে? আমরা কি ঈঙবের কেছ নভি; আমর! কি 
তোমার সত্যরাশির অংশগুহণে তধিকানী নহি? ভে ভিন 


কি কারণে তুমি অপরাপর জাতিকে তোমার ক্গগায় সঙ্গতি 
সিকরিবে ?" 


/ স্পনিবামাত মন্্ীণু ত্রাহ্মরমাজের স্বাঘগ্রতা 
খু 'শিন্ঘমাজ আপনার শান্থি ও সঙ্গীণ পু 
ক্ষতির 
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কই। জগতের প্রতি ওবাসীন্য প্রকাশ কঝ। যে অঃটিত রাক্গ-? 
মনা তাহা বিলকণগপে হদমু্ম করিলেন। তখন ঝানাত 
কারর। হিন্দস্থ।নের দার উপ হইল। চীন দেশ হইতে 
আঃম্বিক| পথ্যগ্ক পথবীতে যত দেশ ও যতজাতি আছে 
স.র হিন্দু্থানে প্রবেশ করিল । সন্দন্ধ জাতি অংাগয। 
হিদস্থানের ধড়কে আপন আগন ধয বলিয়া গ্রহণ কবিল। 
গগনে উডভ়িতিছিল কেবল হিনুধশ্মের নিশান, ড়া, করির! 
এখন নেই নিশ।ন তলে পড়ি়। গেল, হিন্ধন্জের নিশানের 
গরিব এখন গগনে সাপিভৌদিক নববিধানের নিশান 
উড়িল। ব্রাদমমাজের ত্র এত দিন কেবল হিন্দস্থানের 
বধ ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ধর্ধ হইলেন! 
ধখানে কেবল বেদ ব্দোঞ্গের এ ছিল, সেখানে বেদ, 
11৭ বাইবেল, কোরাণ। লপাঁলিতবি গার প্রভৃতি সমুদয় ধন্ম- 
"12 আদিন। নববি্ধানাগঘারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র 
তেমনি ঝাইবেন। কোরাণ ও বৌদ্ধশান্্ও পবিত্র । নব- 
নিধনের ডালে বণিয়! হি গাখীদের সঙ্গে হষ্টান পাখা) 
খুদলগাণ পাখী, বৌদ পাখী অকলে একত্র হইয়। হুরে 
দুরে মিশাইর। ত্র্ধনাম গন করিতে লাগিল। নববিধানে 
জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান) কালের ব্যবধান রহিল না। 
নববিধানে সকল জাতি এক মনধ্যজাতিতে পরিণত হইল। 
নববিধনে গঙ্গাজনের সহিত টেম্মনাদীর জল সম্মিলিত 
হইল। ন্ববিধানের আমেরিকাঞ্ছিত প্রকাণ্ড এগ্ডিম গ্িরি- 


৪ সেবকের নিবেদন | 


শিএবে!পার চিমালদ্ চড়িল। নববিধানে বঙ্গীয় সাগরের 
সঙ্গে গা।ধিফিক সনুদ এবং আটলাট্িক সমুদ্র এক হইয়া 
গেল। নববিধানের অদ্যদয়ের পুনে এক দিকে একটি ল্য 
ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি শর্য প্রকাশিত 
হইল। 

পূর্বোক্ত ছুই মহাত্মা বঙ্গদেশের হিন্অমাজকে এত দর 
উন্নত করিয়াছেন যে মেই উন্নতির অবস্থার নববিধান অনি- 
বাধ্য। ব্রাহ্ম সমাজ এই ছই জনের দ্বারা এত দূর উচ্চ 
অবস্থায় আনীত, যেখানে সমণ্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ 
হইবেই হইবে। গথিবীর মদ্ধে দেখা হইবামাত্র সন্ধীণ 
জাদমমাজ প্রশন্ত হইয়া বিশ্বব্য।পী হইল। নববিধান পথি- 
বীর সমুদঘ ধশ্ুকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি 
মনুদ্য় ধ&ও হইতে ঈশ্বরের সম্পন্তি আপনার অধিকার, বলিয়, 
এহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবন্থা হইতে %থি- 
বীতে আজ পধ্যন্গ যত ধম প্রবতিত হইয়াছে, নববিধান 
সমুদয় হইতে সার কদ্ধতর্ €হণ করিতে লাগিলেন 
পৃধিবীও নববিধানের নিকট আপনার সমস্ত উতৎ্কুতম। 
সামগ্রী সকল আনিয়। উপস্থিত করিল। পুথিখা নববিধানকে ৃ 
বলিলেন, "হে নববিধান, আমাকে ঈশ্বর যত প্রকার মত্যরহ. । 
সৌন্দর্য, এবং মহ দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল।; 
বেদ বেদান্ত, প্রাণ তর, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সঃদঘ 1 
ধঃশান্্ তেমার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পার না 
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বেদ 5১ পুর্কো যাহা ছিল তাহাও তোমার। তুমি 
কেক এ: দেশের কিংবা এক যুগের মচ্চরিত্র সাধুদিগকে 
ভর্তি ০২1] শান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের মহিত 
 পুথিল এরর সাধুদ্িগকে বরণ কর” 

ও, পববিধানের প্রাহৃতাবে হিশ্ুস্থান্রে চারিদিকে 
মীমা ভাপয়। গেল। হিলুর মন্্ীর্ণ ঠাবুরতর বিস্তৃত ও 
প্রশর্ড হল হিদুর ভাগিরথীর ছুই পার্থ ভাঙ্গিয়া গেল। 
মঞ্লং জণময়, নববিধানের অকুল সাগরে সম্দষ ডুবিল। 
নববধান হহকাল পরকাল এবং সমস্ত খর্গ মত্য আলিঙ্গন 
করিঘাছেন। পুব্বকার বেদে ব্দোঙেরে মীনা ছিল, এখনকার 
বেদের সীমা নাই । এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে 
সত্যই বেদ, হুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পুন্দে দশ অবতার 
ছিল, এখন অপরাপর ধরনের সম্দয় অবতারও এ দলে 
মগিবি্ হইল। নবধিধানের মকলই অসীম । ইহাতে কিছুই 
মন্ধীর্ণ ও সাঙ্দাযিক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা 
কোন বিশেষ ক'লে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল 
না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই 
থাকিবে না, যখন সমস্ত দুথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা 
থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই 
নবব্ধ।ন। যাহ! সঠদর বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে 
না, তাহ! নববিধান নহে । নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাছু 
অত্যন্ত দর্ঘ ইহার তণু বীরের স্থায় বৃহৎ। কিরূপে ইহা 
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পাশাপাশি পপি 


সন্ধীর্ণ বস্সে বন্ধ থাকিবে ৭ যেমন ইনিবা বাহু প্রমারণ করিশ্সেন 

তংক্ষণা ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিড়িয়! গেল। প্রকাণ্ড হণ্তী 
একবার আস্ফালন করিল, আর চারিদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। যাহার বাসণহ সমস্ত পৃথিবী, তিন কিরূপে হিন্দুর 
একট ছোট ঘরে অবরুদ্ধ থাকিবেন ? প্রকাণ্ড আকাশ কি 
আব্য মুষ্টিতে বদ্ধ থাকিবে? নববিধান অমস্ত ব্রহ্গা্ডকে 
আলিঙ্গন করিঘ়াছেন। নববিধানের মস্তক অর্গে, হপ্ত 
দ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে 
অপরিস্ছিন্ন। যেদিন হইতে আমর! ইহ! বিশ্বাস করিতে 
আবন্ত করিয়াছি মেই দিন হইতে প্রশস্ততর পথে অগ্রসর 
হইতেছি। 

যে ব্রাহ্মধন্ম কেবল হিনুস্থানের ধর্ম ছিল, সেই ্রাক্গধশ্ম 
এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধন্য হইল। 
ন্ববিধান কেবল হিন্দুদিগের সন্দে মৌহার্দ স্থাপন করিয়া 
ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুদর জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে 
আবদ্ধ হুইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া, 
ঈশ্বরের সমুদঘু সছ্থানকে ভালবামিতে শিখিয়াছেন। নব- 
বিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের 
ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহ! একটি বিধান, হুতরাং 
ইহার সঙ্গে অন্টান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নৃতন 
বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদয় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন! 
একটির গর আর একটি এইক্ূপে যতগুলি বিধান সৃষ্টি অবধি 
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শিশিরে শশী ীশিিশিটিিিশাশিশিাী পাশপাশি 


নাজ পধ্যন্ত টি আমিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্তমান 
বধানে সমাধা হইল । 
যদিও নববিধান হিন্দস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার 
্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বদ্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
1জ। নহেন, ইনি বিশ্তীর্ রাজ্যের বাজ|। কয়েক জন হিন্দু 
| ইহাকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি জন্ত্ট হইতে 
[রেন ন।। জগঞ্জননীর ইন্ছ! যে ইনি সমস্ত বিশরাঞ্য 
[ধিকার করেন। সেই জন্য দেখ হহার দক্ষিণ বাহ 
হমালয়কে ধরির।ছে এবং বাম বানু ইউরোপকে ধরিয়াছে। 
ক ও পাম উত্তর ও দর্গিণ সমুদর ইহার রাজ্যান্তগত। 
কাথায় ব্বিহদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ 
ধধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, স- 
যের সঙ্গে ইনি সন্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আমেন 
[ই । ইনি সনুদ্য় ধ্বিধান পূর্ণ করিতে আগসিয়াছেন। 
'নি হিন্দু, বৌক প্ব্ঠান, মুমলমান সকল ধর্মকে পূর্ণ করিবেন। 
ইার নিকটে কোন ধন্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ 
উপেক্ষিত হইবে না। ইহার নিকটে ধিনি যাহা ঢাহিবেন 
তনি তাহা পাইবেন! ধাহার যে অভাঁৰ তাহা ইনি পূর্ণ 
চরিবেন। 
এই নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ের সত্যমালার সমষ্টি। 
হাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভুত। এই নববিধানকে 
ঢানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধশ্মরাজ্য সমন্ম সঙ্গে 


৬ সেবকের নিতে [ 





সন - শা শিশীশীশিশন শী শ্ীীপীশীশীশিীপািট 


সন্ধীর্ণ বস্্রে বন্ধ থাকিবে যেমন ইনি বাহু প্রসারণ করিলেন 

তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড হপ্তশ 
একবার আস্ফালন করিল, আর চারিদিকে প্রাচীর ভাগ্গিয়া 
গড়িল। ধাহার বাসণৃহ সমস্ত পুথিবী, তান কিরূপে হিশুর 
একাট ছোট ঘরে অবক্চদ্ধ থাকিবেন? প্রকাণ্ড আকাশ কি 
আধ্য মুষ্টিতে বদ্ধ থাকিবে? নববিবান সমস্ত ত্রহ্গাপ্তকে 
আলিঙ্গন করিয়াছেন। নববিধানের মস্তক আর্গে হস্ত 
দ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে 
অপরিচ্ছিন। যেদিন হইতে আমরা ইহ বিশ্বাস করিতে 
আবরন্ত করিয়াছি সেই দিন হইতে প্রশ স্তর পথে অগ্রসর 
হইতেছি। 

যে ব্রাহ্মধণ্ৰ কেবল হিনুস্থানের ধর্ম ছিল, সেই ত্রাঙ্গধন্ম 
এখন সমস্ত পুথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধন্স হইল। 
ন্ববিধান কেবল হিন্দুদিগের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করিয়া 
ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুপর জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়াছেন! এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া, 
ঈশ্বরের সমুদর্ সম্ভানকে ভালবাফিতে শিখিয়াছেন। নব- 
বিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের 
ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহ! একটি বিধান, হতর।হ 
ইহার সঙ্গে অন্টান্ত বিধানের সারৃশ্ত আছে। ইহা! নৃতন 
বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদর বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। 
একটির পর আর একটি এইবূপে যতগুলি বিধান স্থষ্টি অবধি 


ব্রাহ্মনমাজ ও নববিধাঁন । ৭ 





আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্তমান 
বিধানে সমাধা হইল। 

যদিও নববিধান হিন্দস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইস্থার 
সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বদ্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
রাজ। নহেন, ইনি বিস্তীর্ট রাজ্যের রাজ।। কয়েক জন হিন্দু 
প্রজ। ইহাকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সন্তস্ট হইতে 
পারেন ন|। জগজ্জননীর ইন্ছ! যে ইনি সমস্ত বিশরাজ্য 
অধিকার করেন। সেই জন্ত দেখ হহার দক্ষিণ বাহ 
হিমালযবকে ধরিরাছে এবং বাম বাহ ইউরোগকে ধরিঘাছে। 
পুর্ব ও পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ সমুদয় ইঙ্ঠার রাজ্যান্তগত। 
কোথায় গ্িহদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ 
বিধান, কোথা মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, সন- 
দয়ের সঙ্গে ইনি সন্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন 
নাই। ইনি অখুদয় ধ়বিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। 
ইনি হিশৃ, বৌ, পবষ্ান, মুসলমান সকল ধর্মকে পূর্ণ করিবেন। 
ইহার নিকটে কোন ধন্মীবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ 
বা উপেক্ষিত হইবে না। ইহার নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন 
তিনি তাছা পাইবেন। ধাহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ 
করিবেন। 

এই ন্ববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্দের সত্যমালার সমষ্টি। 
ইহাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভুত। এই নববিধানকে 
টানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্মরাজ্য সমস্থ মঙ্গে 


৮ মেবকের নিবেদন । 


সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বন্তবিজ্ঞান, প্রশ্টতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, 
সমাজবিজ্জান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মুবিগ্ান, সকল প্রকার বিজ্ঞান 
নববিধানের অন্তর্গত । ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন। ইনি 
নিজ্ঞানের বন্ধু। নব্ব্ধান আকাশের বায়ু, চন্দ, শুষ্য, গ্রহ, 
তারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পৰ্ধত, সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের 
নামে মংঘুক্ত এবং সকল বগ্তর ভিতরে ইনি সাব্মভৌমিক 
ধন্ম উপলব্ধি করেন। নববিধান আধ্যজাতি, য়িহুদীজাতি। 
মুসলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বজিয়। 
গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, 
জ্ঞান, সেবা, ফক্চিরী, বৈবাগ্য প্রতি ধন্মের সমুদর অঙ্কে 
অ।পনার বলিয়। গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন 
সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, জন, নির্জন, 
পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের এত 
অনুরাণী। ইনি ধনী, নিখন, পণ্ডিত মূর্থ, সাধু অসাধু, অসভ্য 
হুমভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের 
কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক 
সকল জাতিকে সন্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বৃদ্ধ, শ্রী, 
সকলকে যথোপধুপ্ আদর ও সম্তরম প্রদান করেন। ইনি 
ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধন্মবিজ্ঞানের বত গুঢ় সত্য 
আছে সমুদয় স্বীকার করেন। 

নবাবধান বিজ্ঞানের ধন্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার 
ভর, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিঃদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে 


ব্রান্মমমাঁজ ও নববিধান | ৯ 
গে না। হে নববিধান, হুণি অশাগ্গ সমস্ত ধম্মবিধানের 
চাধি, যাই তোমাকে অগঠ্ঠান্ত ধর্ঃঘি কের কুলুগে মখ্লন 
করিলাম তন্সধো যত ধঠরএ্ গুপু ছিল সমুদয় প্রকাশিত 
হইল। তোমার শ্রনাদে অগ্ান্ত স্মদ্ধর ধঙ্ছের তাহ্গন্য 
বঝিলাম। িতদী মুসলমান বন্ধুগণ, তোমরা এত দিন গালে 
হাত দিয় ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্মের গৌরব কেহ 
বুঝিতে গারিল না, আজ নববিধানের প্রসাদে তোমাদের 
আদর হইল । বৈষব ধন্ম, তোম।কেও জগহ ভালরপে জানিত 
না, সভ্য ও ক্জানীর। তোমাকে অত্যন্ত ঘ্ধণা করিত। নব- 
বিধানের আবি ঠাবে তোমার নিগছু তত্বমকল আবিষ্কৃত হইতে 
লাগিল এবং তোমার স'য়ান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক 
ধর হইতে অগত উদ্ধার করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় 
ধণ। হইতে মতারহ বাহির করিবেন। ইনি সকলক্ষে উদ্ধার 
কলিবেন। সকলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইনি 
সমুদর ধঙ্খের গার লইয়া জগহকে প্রক্কত ধন্ববিজ্ঞানের সামঞ্জীয 
ও মিলন বঝাইর। দিবেন। ইনি সকল শাস্কে এক 
মীমাধ্নাশকে পরিণত করিবেন। ইনি পুথিবীর সহ্দয় 
মছাপূরষ এবং তক যোগীদিগকে এক আমনে আদর করিয়া 
বসাইবেন। 

মকলেই ন্ব্বিধ|নের মৌন্দর্দো বিমোহিত হইয়া ই্াকে 
এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদের বন্ধু নববিধান, তুগি 
এত দিন ছিলে কোথায়? তোয়া বিহনে ছিনদু, বৌদ্ধ, হষ্টান, 


৬০ সেবকের নিবেদন । 


হঘণমান, সকণেহই পরশ্পরের অঙ্গে বিবাদ করিত এবং 
সকলেই লাচবিরোধনিবন্ধন ছঃখে কে আন ছিল বন 
এত কাল কেন আমাদের মঝ্যে আমির খিবাদভগন কারনে 
ন।? নবাঁবধান, আগে মাদ আদতে কপ দলের মধ্যে সাজি 
স্থাগন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ই্ছার আনতে 
গারতে ন। রা তোমাকে যথাগমঘধে পাঠাইলেন। 
যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবার আশ। ও আনন 
হইল। তোমার প্রভাবে পুথিবীর চারিদিক হইতে দলে 
দলে লোক আলিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন । 
ভয় নবাবধ!নের জর, জয় নববিধানের জয় |! 


পৃথিবীর মহাজনগণ | 

রাবার ২৬শে পৌব্‌, ১৮০২ শক ; ৯ই জানুয়ারি ১৮৮১। 
উত্সব নিকটবভী। এ মমনে কণচিন্্। আম।দিগের পক্ষে 
কণ্তব্য। সমরোটিত কাধ্য ধণ আলোটচন।। সমান্ত শেটীর 
ব্রাদদেরা বলিবেন, “আমরা ছুই জনের নিকট খদী, মে ই 
জন/কি কৃতজ্ঞতা উপহার দিব, আর কাহছাকেও কতজুত 


দন 
ন।” তাহারা কেবল হুই জন উপকারী বন্ধুর নিট কৃত 
হইবে, তাহারা ব্রাদষমাজের আংস্থাগক ও ত্রাদঘদাজের 
পৃ্টিমাধক মহোদর দ্বয়ের নিকট কৃতভ্রতাভালে প্রনত হইবে। 
সামান্য ব্রান্থ বলেন "এই হুই জনের নিকট আমি ও দেশ 
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উপক্টত, তাহ ইঙাদের কণ পরিশোধ করিতে হইবে)? 


উ৪৮:শ্রেহীর হাক বলিলেন, “ন|, আমি কেবল এই ছুই জনের 
পানে আমার ও হাল্গমমাজের 


হা 
চে 
৮ 
চি 
০২২ 
| 
রা 
চি ্ 
পপ 
লাই 
ছা] 
কচি 
/1/ 


«ণ গণনা বরা উচিত হয, তাভা হইলে অনক মানের 
দুই জন কেন, শতাধিক 


লাকি কাছ আমল] ফ্ণী | সমু চিমাৰ গধ্যালোচজ! কর 
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টক, কোন মহ্াছলের নিকট কত খণ করিয়াছি তাছা। দেখ। 


নাহার! তদ পব্যশ্থ পান 


টে 
নটি 
রে ! 

ঘা] 
্ঁ 
721 
এ 
তা 
| 


তই | ্ হহাবের আগে সহ্দর মহাজনদিণের ভিসাব পরি- 


সর্ঘপ্রথমে টানি আমার অকলাকে ভীনন দন ককিঘা- 
(ছন সেই স্াগুপতির নিকটে আমরা মকলেই ছী। তার 
পর না ম ফ্যাদগের নিকটে আমর! গহা। আট্ির আবগ্ঠ 
ত যত লাবু দেশে দেশে, বুথে খুলে অবতীব হইত 


নিবে 


জগতের কল্যাণ সাধন করিরাছেন, আগাদিগের পাত্যেকের 
নিকটে ভ্রাগনমাজ না । আপাততঃ দেখিতে গেলে গাকৃ 
দেশের মহানতি মকেটসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পক 
দগরু সঙ্গে হিন্দুগণের না ভান) না ধনু, না 
বঃজানম্পাকে কোন মঙ্ধ আছে। মহামতি সরেটিম এথেন্স 


নগকের খবকাদণের শুক্র তিনি আদি মানোনি্ু/নবিৎ 


১২ সেলের নিবেদন | 


এজ সক্রেওম, ডর ভ'রঃ 
বিজ্ঞানের গুরু হইয়া । তোমার নিকটে ভারত মনো- 
বিচ্ঞানের জন্য গণনা । 

নিহদীদিগের গ্রধান নেত। গুস। ভুমি বতদরস্থ রিদ্রদী- 
দিগের ভর্তিভন্জন নেতা ছিলে, তুমি কিরুপে ছিচ্ুস্থানের 
শপ্ধা ভক্তির আস্পদ হইলে? হিন্স্থানে ঝড় বড় আধা 
সাধু আছেন, ঘাহার! তোমাকে বিজাতীয় গ্নেচ্ছ মনে করেন, 
এবহ তোমার নাম উত্গারণ কারিত দণ। করেন) তথ।পি, 
বরৃতব'সীদিগের আদ্ধাস্পদ 


কিদপে তনি নব ব্ধানাশিত ভা! 


এ 
ন্‌ 


ইলে ৭ নববিধান অগমনের পুর্বে ভুম কেবল স্বজাতির 
[নিকট গৌরব পাইতে, এখন নবব্ধানের প্রভাবে তুমি 

[রিতবধের আদর ও শন্ধার পার হহলে। 

মভাঁষ দশ তুমি গখিনীর অনেকাহশ অধিকার করিয়াছ, 
অনেক জাতিকে তুমি ঈর্ণের শোভা দ্েখাইয়াছ, তুমি অনেকের 
উপকার করিয়াছ। অ্ধ্য তোমার রাজ্যে অস্থমিত হয় ন:। 
ইউরোপ, আমেরিকা মন্ত্র তোমার রাজ্য, কিন্তু আধ্যজাতি 
কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? ভারতসন্তান কেন বিশেষ 
শদ্ধার সহিত তোমার নাম মাধন করিবে। হিন্দুস্থানের রাজ। 
তুমি নও। অনান্য দেশের রাজ হইয়া'ছ বলির' কি তুমি 
এই দেশের রাজ; হইবে আশ' কর) ছুরাশ! তোমার । উপ- 
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ঘীতধারী ব্রাহ্মণ, আধ্য ছিন্দস্ান কি? তোমার নি বে ? 
তুমি বিজাতীর বিদেশী সাণু, তোমাকে কিবূপে হিন্দুরা গ্রহণ 
করিবে? সামান্য ব্রাঙ্গেরাণ্ড বলিতেছে তাহার! তোমার 
কাছে ঞণী নছে। ব্রাঙ্গেরা যে উত্মব করিবে তাহাতে কি 
তাহারা তোমার নাম করিবে, ডোমাকে আদর করিবে? 
কোন ব্রাঙ্ম সরলান্তরে কুতঙজ্জ জ্দয়ে বলিতে পারেন, “আমি 
এই এই সত্য ঈশার ঘিকট শিখিয়াছি, কুঙি হাজার টাক! 
ঈশার নিকট পণ করিয়াছি।” 

চিন্তাহীন অকুতন্গ রাঙ্ধেরা। বলিতেছে, “বিজাতীয় মহ!- 
ভানেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়িও পাইবে না।” 
কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্গ উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ন 
সমুদয় বিদেশীম মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হুদয়ে প্রণাম 
করিতেছেন। ঘিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে 
আসিয়া দেখি সমুদয় হিন্দু মহাক্গনেরাও আমাদিগের কাছে 
দাওন। দাবি করিতেছেন। যোগপবায়ণ যাক্ঞবন্দয, বিযুংভক্ত 
নারদ, প্রজাব২মল রাম, সত্যনিষ্ঠ ঘুধিচির এবং ভাব্তের 
অন্যান্য সমুদয় মাধু ও নহাতআ্বাগণ আমাদিগকে রাশি রাশি 
সম্পদ এশৃধ্য বিতরণ করিক্াছেন । ভআাহাদিগের পরতিজনের 
নিকটে আমরা খণী। কুতবিগ্য দাম্তিক মুঘা সগর্ষে বলিতে 
পাবে “আমি বেদ প্রাণের কুসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত 
হইয়াছি। আমি কিরূপে মন্ত ত3, জাম সীতা গাগা মৈত্রেযী 
প্রভৃতিকে মানিব 1" অহঙ্গারী বুৰা, ধলিতে পারে “যেমম 
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১৪ সেবকের নিবেদম । 





আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ধরণী নহি, তেমনি দেশী 
কোন মহাজনের নিকটেও আমি খণী নহি।” অহঙ্কারী ব্রাহ্ম 
বলিতে পারে, “আমি প্রাচীন কোন মহষির নিকট ধ্যান শিক্ষ। 
করি নাই, আমি তন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান 
নিজন্ব, দুতরাৎ এই বিষয়ে আমি প্রাচীন যোণী পধির শুরুত্ 
কেন ক্ীকার করিব? 

আর এক প্রকাণ্ড ধম্মবীর বুগ্গদেৰ ভারতবর্ধে বসিয়। 
আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু ণ 
গ্রহণ করিয়াছ? ত্রাঙ্ষ হাসিয্া বলিলেন “আমি কি বুগের 
হ্যায় [নন্বাণ সাধন করি৭ বুদ্ধের নিকটে কিবূপে আছি 
ধনী হইলাম ৭" শাক্যস্ংহের শেষ জীবন কি হইল? 
তিন্বত দেশে, চীন দেশে, লঙ্গাদ্ধীপে তাহার প্রভাব বিস্তৃত 
হইল; কিন্তু হিন্ুস্থানে তাহার নাম লোপ হইল। হিন্দস্মছানে 
শাক্য সিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্নস্থানের 
অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্টিত রহিয়াছে। 
শাক্যের নিকটে ব্রা্দেরা অশেষ খণে খণী। 

আরও নিকটে আসিয়। জিক্জাসা করিলাম, ওছে নবদ্বণপের 
গৌরাঙ্গ, ওহে ভপ্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ত্রাঙ্মাদিগকে 
কিছু খণ দিরাছ? জ্ঞানগব্িত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রান্দের 
ভক্তি সভ্যতার ভগ্তি, ত্রাঙ্গের তক্তি বৈষ্বদিগের অন্দভন্তি 
নছে। সত্য ব্রাহ্ম জিজ্ঞানা, করেন, বাঙ্গেরা কি টবদ্ব- 
দিগের হট দশাপ্রাপ্ত হয়? ত্রাঙ্গেরা কি গ্রেমোম্বভ হইয়া 
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অচেতন হয়? জ্ঞানী ভুসত্য ব্রাঙ্গেরা কেন শ্রাটৈতন্তকে 
মানিবে? চৈতন্ত আপনার শ্ী সন্তান প্রত্বতি ছাড়িঘ। 
সন্ন্যামী হইয়া চলিয়া গেলেন, ত্রাঙ্গেরা সংসার ত্যাগ কর। 
অধন্ম মনে করেন, হুতরাৎ ত্রাঙ্গেরা চৈতন্ঠকে কিরূপে ভক্তি 
দিবেন। হে অহঙ্কারী অকুতচ্ছ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীম্ব, কি 
বিজাতীম্ কোন মহাজনের নিকটে তুমি ধণ গ্রহণ কর নাই 
এই ভাবিয়! নিশ্চিন্ত মনে তুমি ত্রন্ষোৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছ; কিন্তু ঈাড়াও, গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, 
যথাথই তুমি অঞ্চী কিনা । ভয়ানক ধণের ভার কমাইবার 
জন্য তোমার মনে অকুতজ্ঞতা এবং নীচ ভাবকে স্থান 
দিও না। অনন্ত ধণে তৃমি ধরণী, সথ্ট প্রত্যেক বস্ত এবং 
শ্রতাক জীবের নিকটে ভুমি ঝণী। 

হষ্টির দিনে যে সত্য শৃধ্য উদিত হইল, যে প্রেমচন্দ 
আকাশে উদিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পক। 
প্রত্যেক দেশের কি জাতীর কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে 
তুমি সতাপণে ধ্ণী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ 
জদয়ে প্রণাম করিবে । নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির 
সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, 
সচতন্ত ঘকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্ঠান্ত ধন্মাবলম্বরা 
কেবল আপন আপন ধশ্ুশান্ম ও সাধুদিগকে সমাদর করে। 
বাঙ্টান কেবল খরচ এবং বাইবেল, মসলমান কেবল মহণ্ু্দ 
ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্তু 


১৬ সেবকের নিব্দেন। 


শি 


না লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ 
প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশাস্ম আদৃত। নববিধানের লোকের ঝণ 
অনেক । এই ঞণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত 
দর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই 
নদী কেবল অম্মন্দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইছ। 
কেবল ভারতের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এবং বৌন্ধধন্থের 
খণে গণী নে; কিন্তু এই ঞণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, 
আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় ভূমি হইতে প্রবাহিত 
হইতেছে । পুথিবীর সমুদয় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ডিক সাধু- 
দিগের খণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে । 
আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ধণভার হইতে 
নৃক্ত হই। যে বরাদ্দ দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহারও 
নিকটে ঝণী নহি, দর্গহারী ঈশ্বর তাহার দর্স চুর্ণ করিবেন। 

হে ভ্রান্ত অক্ততজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয়' 
দেখিলে না যে তোমার ধন্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্যর মধো 
পথিবার সাধু মহাজনদিগের ধণ রহিয়াছে । তুমি কি একবার 
ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি বরঙ্গৃস্তবস্থতি, 
বন্গারাধন। শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, 
কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি 
সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজা 
মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি 
কাহার নিকটে শিখিলে £? তোমার প্রত্যেক রণ্ুবিন্ু বলি- 
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তেছে আমার গুরু অনুক, অমুক | পৃথিবীর ২ স.দয় এহাজন্‌- 
দিগের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া 1গয়াছ। সাধু- 
দিণের নিকটে তোমার সব্দান্ব বিক্রী হইয়াছে: অগ্ুক সাধু 
বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক ভাব আমা হহতে গহযাছে, 
আর এক আাপু বলিতেছেন, বঙ্গবামী অমুক চান আম। 
হইতে পাইয়াছে। মিমর দেশ, আরব দেশ, ৮ন দেশ, 
পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলতেছে, বাঙ্গালীর মাথার খু" যত 

আছে, সমুদ্র আমাদের হইতে। তবে কেন দাশ্িক 
ব্রাহ্ম তুমি বলিতেছে যে তুমি কাহারও নিকটে বণ নহ। 
তোমার বাড়ীতে যেমন দশখানি সামগ্রী দশ স্থান হইতে 
আনীত, তোমার ধশ্দের তাবমকলও সেইরূপ নান। স্থান 
হহতে সৎ গৃহঠত। 

যখন পৃথিবীর সমুপর মহাঁজনেরা আপন আপন ধণের 
কথা বলিলেন, তখন গ৫তর কুতজ্ঞতার ভারে ভারতের মাথা 
অবনত হইয়। পাঁডল। অসরুল হওয়া পাপ। ধণ অঙ্ষশকার 
করা ও অনত) বলা পাপ। আমাদের মস্তক ধারে বিক্র্র 
হইয়া গিয়াছে। ভারতমাত। আমাদিগকে বলিতেছেন, ব্রাঙ্গ- 
গণ, যদি জত্যই তোমরা আমার হুসস্থান হও, তবে আমাকে 
আর বণী রাখিও না, ঞণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথি- 
বার অন্তান্ত দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহ! গণন! 
করাযায় না। ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ্ণ দিয়াছেন। 
রাজ্যম্পর্কে, নাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইত্লগ্ের নিকট 
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কত খণে খ্ণী। ভারত, তুমি কি ইত্লণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং 
কবিদিগকে অন্সীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান, 
কবিত, ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে। বিলাতের উনতিকর 
ও মঙ্গজলম্য় বিজ্গানাদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। 
থেমন এক দিকে বিদেশীৰ মহাত্বারা ভারতের কুতজ্ঞতাকর 
এহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্ত দিকে ভারতের আপনার 
পদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে ফঁড়াইলেন, আর 
ভারত সকলেন চরণে প্রণাম করিলেন। 

কত লোকের কাছে ভারত খণ করিয়াছেন তাহাদের 
সংখ্যা করা যায না। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিবেচনা কর, 
আলোচনা কর, কারমনোবাক্যে মার ধণ পরিশোধ কর। দণ 
স্প্ধে করিয়া যোগীর গুণ, ভক্তের গুণ কীতন কর। আনন্দ- 
মনে সাধু মহাত্বাগণের গুণগান করিতে কৰিতে উত্সবে যা 
আরম্ত কর। পখিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও 
বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নিব্বাণ নিণান দাও, মহষি 
ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছা পালনের 
নিশান দাও, মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নিশান দাও, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমা- 
দিগকে হ্রিপ্রেমোন্স সুতার নিশান দাও। কৃতজ্ঞতা, বিনয়, 
নমতা। সহকারে সেই মহাজনদ্রিগকে স্মরণ কর। মহাঁজন- 
দিগের কাছে জাধুতা ও সত্যরত্ব সকল লইতেই হইবে! 
অগ্যকার দিন মহাজন শবরণের দিন। আজ সাধু মহাজন- 


বিজয়নিশান । ১৯ 


দিগের নামে এহ মপিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হইল। 
তাহাদিগের জাঙ্জীবনের শোধিত এই মন্দিরের উপাসক- 
দিগের শোণিতে এবেশ কঞ&ক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে 
বসিয়া আছি তাহ। নছে। বিশ্বেশ্বরের সমুদয় বিশ্ব মধ্যে 
আমরা প্রত্ি্ত এহিয়াছ্ি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদ্র 
সাধুদগকে প্রণাম কর। তাহার। সকলে আমাদের প্রণাম 
গহণ কদন। 


পপ 


বিজরনিশান। 
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অগ্ঠ শুভ দিনে ব্রহ্মমন্দির আপনার শিরোদেশে বিজর- 
নিশান উড়াইলেন। ইতিহাস ইহা লিখিবে। ভবিষ্যংশেরা 
ভাবিবে ব্রদ্দমন্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিহ্ত্বকূপ পতাকা 
আপনার মন্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপারে কি পরি- 
বন্তন প্রদর্শিত হইতেছে? কোন্‌ ভাবব্যপ্তক এই ব্যাপারটি ? 
ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে এই 
ঘটনার তাং্পর্ধ্য বিচার করিবে। অতএব জন্দাগ্রে আমা- 
দিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নিক্বারণ করা উচিত। 

তোমরা কি মনে কর, এই রজতধ্বজার কোন নিগুট 
আধ্যাত্বিক অর্থ নাই? এই সময়ে এত বহসর পরে ছড়া 
করিয়া ব্রর্গামপ্দিরের মস্তকে একটা ধ্বজা কেন উঠিল? 
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ইহার ভিতরে নিশ্য়ই কোন থুঢ় অর্থ আছে। যখন কোন 
পুরুষ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন 
তানি খ্বীয় ৰারত্ের পরিচয় দান করেন। যখন তিনি কথোপ- 
কথন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সমাহ্ত কাধ্যের অনুষ্টান 
করেন তখন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্তু যখন তিনি 
বলে, কৌশলে, আপনার শঞ্দিগকে পরাস্ত করিয়া, নিন 
ফেলিকা, নিশান হাতে ধরিয়া বলেন আমি দিপ্বিজরী, তখন 
লোকে জানিতে পারে যে তান এক জন বীর। খুদ্ধে শৃক্রু- 
দিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়নিশান ধারণ করিলে বীরের 
পারিচয় দেওয়া হয়। বুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ । 
যে বীর যোদ্ধা রণে জয়ী হ্য় তাহারই বিজপ্ননিশান ধারণ 
করিবার অধিকার হয়। ভীকু কাপুরুষ নিশান ধরিতে গারে 
না। আহমবিহশন ভীক কিরূপে জয়ী বীরের নিশান কলক্ষিত 
করিবে? যখন রণক্ষেত্রে ছুই দলই সমান ভাবে আপন 
আপন পরাক্রম প্রকাশ করে, তখন লোকে জানে কোন পক্ষের 
ভয়পতাকা উড়াইবার দময় হয় নাই। ছুই পক্ষের তুনুল যুদ্ধ 
হইতেছে, দেখিতে দেখিতে বণ ঘোরতর হইয়া উঠিল, লোকে 
মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন 
সম্বু গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দলের জয্পতাকা গগনে 
উঠিল। এক দল ঝঞঙ্কার করিয়া জর বাগ বাজাইল এবং 
গগনে জয়নিশান উড়াইল। 

পৃথিবীকে নববিধানের জদ্ দেখাইবার জন্য এই বিজয়- 
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নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়- 
নিশান আমি দেখিলাম, তৃমি দেখিলে, ব্গদেশ দেখিল, সমস্ত 
ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিক; পধ্যন্থ সমস্ত পৃথিবী 
দেখিবে। নববিধান হিনুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী 
জয় কবিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্রিরের টুড়ার উপরে বাহ্িক 
বিজয়নিশান উড়াইলাম ; কিন্তু যথার্থ বিজয়নিশান এই নব- 
বিধানের মন্তকের উপরে । সকল জাতি যথাকালে এই 
ন্ববিধান গ্রহণ করিবে। সন্ধত্র নববিধানের সিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন। 
ইনি নানা প্রকার শক্র নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ 
অধশ্ম্ের বুকে ছুই পা দিয়া নববিধান দাড়াইলেন। 

এই জন্য যে সকল কাপুরুষ ব্রাহ্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে 
বুঘৎস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহার। পাপের 
দাসত্রশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চাহে, তাহারা সকোপে বলিতেছে 
দূর হউক নববিধান, দ্র হউক ভারতবষীয় বরহ্দমমন্দির 
তাহারা মন্রে সহিত ন্ববিধানকে চিরদিন্রে জন্য অভি- 
সম্পাত দ্রিতেছে। তাহারা মনে করিত এই ব্রহ্মমন্দির 
সাহসবিহীন কাপ্রুষদিগের ব্রহ্মমন্দির ; কিন্তু এখন তাহারা 
ব্রহ্মমন্দিরের দুর্জয় তেজ সহ্য করিতে পারিতেছে না। 
বরহ্মমন্দির আপনার মস্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিযা 
তাহার! ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার 
ও পাপের সংজ্রব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত নহে। তাহার! 
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জানিত ব্রন্ধমন্দির তীক্কতার স্থান, এখানে সাহস এবং 
জ্বলন্ত উৎসাহের মৃত্যু হয়? কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে 
ব.্সর বর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, 
হুতরাং তাহারা ইহার তেজ সহা করিতে না পারিয়া, দলে 
দলে সংসারের দিকে, অসত্য অধন্থ্বের দ্বিকে, পশ্চাৎ গমন 
করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধ'্নবীর এখনও ইহার 
মধ্যে রহিয়াছেন ইহাদিগের ভিতর হইতে সহজ সহত্র লোক 
উঠিবে। 

নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল আর কি এখন কেহ 
বলিতে পারে যে ভারতব্যায় ব্রাহ্মমমাজ হিন্ধন্মের একটা 
ছুক্বল শাখা? নববিধান কোন একটা বিশেষ ধশ্বের পক্ষ- 
গাতী নহে। সময়ে ধর্মবিধান পুর্ণ করিবার জন্য ইহার 
আগমন। ত্রহ্মমণ্দির, আজ তোমার মস্তকের উপরে নব- 
বিধানের বিজয়নিশান উড়িল, আজ তুমি নববিধানের জয়ধ্বনি 
করিয়া হগ্কার রবে তোমার সন্তানদিগকে কাপাও। তরঙ্গ" 
মন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়্িতেছে, 
আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে 
কাপাওড। তুমি কি সামান্য বাজার প্রজা? তোমার রাজার 
প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাপে। ব্রহ্গমন্দিরের উপাসকগণ, 
আর তোমরা ভীকু কাপুঞ্ষিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন 
ছুর্জয় সাহস ও অগ্রতিহুত পরাক্রমের অহিত ঈশ্বরের জয় 
ঘ্বোষণা কর। এই লও বিশ্বাঘের বম্ব, এই লও স্বগীয 
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সাহসের ঢাল, হী লও পি অসি রী সকল ক্ষ্গের অস্ক- 
শপে সঞ্জিত হইয়া অপত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধন্মের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কর। 

আজ দেখ ব্রহ্মমন্দির নড়িলেন, আজ একখানি অতি 
হুপরিষ্ষত রজতধ্বজ! মস্তকে ধারণ করিয়। বিটিনরাজ্য 
মস্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্ধমন্দির ছড়াইলেন। পুর্ব, 
পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ 
রক্গমন্দির বিজন্পতাকা অ'পনার মস্তকে ধারণ করিলেন। 
এই গতাক| ধারণ করিয়া রন্ধমণ্দির সমস্থ পৃথিবীর নিকট 
নববিধানের জর, ঈশ্বরের জয় ঘোষণ| কাঁরতেছেন ; এব্‌হ 
সিংহ রবে বলিতেছেন-_আমার নববিধানাশিত কোন 
সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।” আজ 
প্রকাণ্ড বিগ্কাম এবং প্রবল উৎসাহে ব্গযপ্িরের বক্ষ স্মীত 
হইতেছে। 

যদি বল অন্যান্য দিন কি ব্রক্ষমন্দিরের উৎসাহ বিশ্বাস 
কম ছিল, কম কি অধিক একবার নিশানের দিকে তাবাইয়া 
দেখিও। এই রহ্গমশিরে যাহা শুনিরাছি তাহাই বলি- 
তেছি। ইন্গিত হইল উপর হইতে, শক্রকে ভর রা নঃ 

করত দ্বার পরাস্ত হইও না, শর্ুকে প্রেম দর! পরাস্ত 
কর। ক্রমে ক্রমে ব্রদ্দতক্তদিগের মনে শক্তি ম্গর হঈল, 
বাজার তাৰ প্রদ্াট 


টিত হইল। বিজরনিশান বন্গতওদিগের 
বীরহের গপরিচঘ় দি 


তছে। করেক বংসর হইতে শক্র- 
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স্পা শিিশীশী্িিিশীশী 





দিগের উৎপাতে নববিধানাত্রিতদিগের বীরত্ব ধদ্ধিত হইব 
আসিতেছে । 

যেখানে কীরত্ব, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝা । এই 
নবধিধান রাজা! হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে 
আসিয়াছেন। ন্ববিধান এই ধরাধমে রাজাধিরাজের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দূতগণ যে দেশে 
যাইবেন এই বিজয়নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আগামী 
রবিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিঠিত 
করিব। ভারতবধধের ঘে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান- 
বাদীদিগের সমাজ আছে সে সকল স্থানে এই নিশানের 
প্রতিনিধি নিশান উড়িবে। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ীতে এই 
বিজয়নিশান থাকিবে । যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির 
আছে সে সকল স্থানে প্রত্যেক মনিরের মস্তকে এই বিজপ্ন- 
নিশান সংলগ্র থাকিবে। হে বিশ্বামী নরনারীগণ, তোমর। 
এই বিজয়নিশানকে বিশ্ববিজরী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানির। 
ইহার আদর কর, ইাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া! স্বগীয় 
বীরড় ও পরাক্রুম লাভ কর। | 

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিরা দাড়াও । বিশ্ববিজয়- 
ধর্খুরাজের জরনিশান স্পর্শ করিয়া কে ভীক্ থাকিতে পারে ?. 
যে এই জয়বধ্বজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবন! কি? 
এই জয়ুধ্বজ। দর্শন মাত্র যড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন 
করে। আজ ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকের উপরে জযধ্বজা উড়িল। 
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আজ সেই দুর্দান্ত শক্রগণ সেই সকল দৈত্য দানব কোথায় ? 
ধাহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাহাদিগের মনের ভিতরে 
আর তর নিরুতসাহ রহিল না। যে সকল ধণ্বীর আত্ম জয় 
করিয়া আত্মজধী হইয়াছেন তাহারাই নববিধানের জয়ধ্বজ! 
স্পর্শ করিবার অধিকারী । ভীক্ক অবিশ্বাসীর কি সাহস যে 
এই নববিধানের বিজয়নিশান স্পর্শ করে? কাহারা নব- 
বিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন? ধাহারা আপন. আপন মনের 
শত্রু সকল দমন করিয়। আত্মুজয়ী হইয়াছেন + যাহারা আপ- 
লার অন্তরস্থ শরুদকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা 
বাহিরের শক্রদিগকে কিরূপে পরাস্ত করিবে? 

হে নববিধানবাদী তুমি ধন্য, কেন না যে নবাবধান 
পৃথিবীর সমুদয় ধন্বিধানকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি 
স্বহস্তে সেই বিধানের জয়ধ্বজ! উড়াইলে। বিশ্বামী বন্ধুগণ, 
তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈশ্বরের জয়, নব- 
বিধানের জয় ঘোষণ। কর। আজ হইতে তোমর! বিশেষ- 
রূপে পৃথিবীর অধশ্ম কুঁমংস্কার, পাপ তাপ, শোক মোহ বিনাশ 
করিবার জন্ত যোদ্ধা নিয়োজিত হইলে । সব্বত্র ঈশ্বরের 
জবপতাক! উড়াইয়। পঁথবী হইতে কাম ক্রোধাদি ফড়রিপু 
দর করিরা দাও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহস্থের বাটা এক একটা 
নববিধানের দুর্গ হউক, এবং তাহার মন্তকে বিজয়নিশান 
সং্লগ্র হউক। যে বিজয় নিশানের প্রতাপে পৃথিবী হইতে 
সকল প্রকার অধম এবৎ অসত্য চলিয়া যাইবে সেই বিজয়- 


৩ 
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নিশান আজ ভাল করিরা ধারণ কর। আগামী রবিবারের 
জন্ত অন্তত হও। নগরবীর্তন অমাধা হইলে ব্রহ্ববাদিনী 
কুলকামিনীগণ এই ব্জিয়নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের 
তাই বদ্ধুগণ, ঈশ্বরের আশীব্বাদে তোমাদিগ্ের গ্রতিজন্রে 
মনে ভেজ বাধ্য সঞ্চারিত হউক। তোমরা মকলে শক্র- 
দিগকে জগতের রাণীর অনুর্নাশিনী তরগ্ষরা তারা মুত্তি 
দেখাইয়। তাহার ভও্ুদিগকে রক্ষা কর। জগজ্ঞননীর নব- 
বিধানের জয়ধ্বজ। ধব্রিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও । 





ঈশ্বরের সখ্যভাব | 
রবিবার প্রাতঃকাল, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক টু 
২৩শে জানুগারি। ১৮৮১। 
এই ন্বধ বিধানে যাগ! এখন হইতেছে পৃথিবী তাহা গরে 
বুঝিতে পারিবে । বৃঝিবার মময় এখনও হয় লাই, এখন 
দেখিবার জময়,। সভোগ করিবার সময়, মনত হইবার সময় । 
এ সঞ্ল ঘটন! লেখক লিখিবে, ইতিহাম লিপিবন্ধ করিবে। 
যে ব্যাপার বইমান সময়ে ঘটিতেছে, ইহা অকাদ] ঘটে না! 
অনেক শতাবীর অন্ধকারের পরে একেবারে এক নব ল্য 
বঙ্গদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে, উদিত হইয়াছে । 
ঈশ্রবের চরণে প্রণাম করিরা ইতিহাসলেখক ভারতের প্রতি, 
জগতের শ্রতি, ঈশ্বরের এই ৰিশেষ ক।ণা, এই নববিধান- 
মাহাত্ম্য ব্র্ণন। কদিবে। 


ঈশ্বরের মখ/ভাব। ২৭ 


তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া কেন হইল? শরীর 
দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্ত দয়] করিয়া অন্ন বন্ধ দিতেছেন; 
মন দিয়াছেন, মনের উন্নতির জট) জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন; 
আত্ম! দিয়াছেন, আত্মার জীবন জন্ত ধর্খ দিয়াছেন) আবার 
আমাদিগের নিকট নববিধ.ন প্রেরণ করিলেন কেন? গত 
মাঘ মাসের বক্ষোখ্সবে নবব্ধান জন্গগ্রহণ করিয়াছে, এক 
বংসরের মধ্যে নববিধান শিশুর বাহুবল ভারতব্ধ বিলক্ষণ- 
রূপে অনুভব করিয়াছে। এক বংণর হইল বঙ্গদেশ নব- 
বিধানশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কত আদর করিল; আজ 
ঈশরের বন্ধুগণ বিশ্বামী ভগ্তগণ এই শিশুর অঙ্গ লাবণ্য, 
সাহস, বীরত্ব, এবৎ স্বগাঁয় পরাক্রম দেখিয়া হৃখী হইতেছেন। 
বঞ্গমাতা কি আমাদিগকে এই জন্য তাহার গ্ডে স্থান দান 
করিয়াছিলেন যে, আমর! এই নববিধানের বিশেষ সৌভাগ্য 
সন্তরোগ করিব? পুথিবীতে অতি অল্প লোকই এই সৌভাগ্য 
ভোগ করিতে পায়। কখন কোন কালে যুগ বুগাশুরে 
পৃথিবীতে এক একটা ধম্বিধান প্রেরিত হর। চারি শত 
ব২সর হইল গৌরাঙ্গ নবদ্ধীগে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়া- 
[ছিলেন। চারি শত বংমর পরে আবার কেন বঙ্গদেশে 
নববিধানের হুসমাচার" শুনিতেছি ? নববিধানবিখাসী ভাই, 
এই বওঁমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে 
হইবেই হইবে । কেন আমরা এত সৌভাগ্যশালী হইলাম ? 
এত ব্ড় ধন বিধানুহ ঈগর কেন আমাদের হাতে আনিকা 


২৮ মেবকের াসিরেনে | 


দ্রিলেন? আমরা যে ঈশ্বরের বি:শষ করণাপাত্র ান। 
ইহা স্বপ্ন নহে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, ইহা অন্বাস্ত 
সত্য । ঈশ্বর প্রপন্নঘুখে বলিতেছেন,__“সন্তানগণ, এই নব- 
বিধানরত্ব গ্রহণ কর।” ঈশ্বরের প্রস্তায় সত্যসত্যই আমর! 
তাহার নববিধানভুক্ত হইলাম । 

প্রচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন 
মহাপুরুষ নেতা হইতেন, সমস্ত জগৎ তাহারই মাথায় 
মহিমার মুকুট পরাইয়! দ্িতেন। এবারকার নববিধান 
সেরূপ নহে। এবার ঈশ্বর তাঁহার দয়াকে ছড়াইয়া দিলেন, 
এবার কেবল কোন একটা সাধুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ 
করিলেন ন') কিন্তু ঈশর পৃথিবীর সছুদয় সাধুর্দিগকে 
একর করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে 
দাপগীননক্প যত ফোয়ার। ছিল, এই নববিধানের শুভ] 
গরমনে সে সমস্ত খুলিয়; গেল। পুখিবীর সমুদয় জাতি, 
এবং সমুদয় ধম্মবিধান এই নববিধান সমুদে ডুবিল। এমন, 
কাল ছিল যখন প্রাচীন ধন্মুবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক 
একাকী ব্রহ্মচরণে বসিয়া হুধা পান করিতেন, কিন্তু বর্তমান, 
বিধানে সেইরূপ স্বতন্ত্র নির্জন সাধনের বিধি নাই । এই 
বিধান একটী দলের বিধান। ভিন্ন' ভিন্ন জাতির মধ্যে 
ঘুগে যুগে সাধুবন্ধু বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, 
এবার দীনবন্ধু আপনার ন!মে এই বর্থমান বিধান গঠন 
করিতেছেন । 


টি সখ্যভাব। ২৯ 


২ পপাশীীঁি পাটি __ শি শশশিটিশিশারীিিাঁিিশিশিি 


হে লীলারসম রী হে ভক্তবসল মিনি চিতা দেশে 
দেশে যুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাথায় মুকুট পরাইয়াছ, 
এবং মেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট 
আধৃত করিঘবাছ। "যুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভঞ্জ 
সঙ্গে কত করিলে বিহার।” সাধুদিগের সঙ্গে হে হরি, 
তুমি কত আমোদ করিরাছ; কিন্ত আজ হরি, তোমাকে 
কাঙ্ালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর 
নহে, এখন কলিুগ, এখন পূর্বের স্তায় সেরূপ সাধু নাই, 
এখন সকলেই পাপা অসাধু, এ সকল পাপী অসাধুদিগকে 
উদ্ধার করিবার জন্য, হরি, তোমাকে ইহাদিগের নিকট 
প্রকাশিত হইতে হইবে! এবার হরি তোমার অনন্ত 
কঃণাকপ ম্হাসাগরকে উলিত হইতে বল।” হবি বলিলেন 
হরিক্কে “হে হরি, তুমি অন্যান্য যুগে মাধুমধা নাম লইয়া- 
ছিলে, এবার কার্গালমখা, . দীনসখা, পাগীর বন্ধু নাম লইয়া 
পথিবীতে যাও, সনুদর সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান 
লইয়া পতিত জগতকে উদ্ধার কর। 

অন্যান্য যুগে পবিত্রাম্মা মাধুগণ বহু তপস্তা এবং সাধনের 
পর ঈশ্বর-দর্শন লাভ এবং ঈগরবাণী শ্রবণ স্করিতেন, বত্তমান 
যুগে দীন কাঙ্গাল মলিন আত্ম। সকল ঈশ্বর দর্শন এবং 
প্রত্যাদেশ লাত করিতেছে । এই নববিধানে তোমার আমার 
সৌভাগ্য, এবার কেবল ঈশ। চৈতন্যের মৌভাগ্য নহে, এবার 
তোমার আমার মত পাপীর চক্ষু সেই নিরাকার অশীন্দিয় 


৩৩ সেবকের নিবেদন | 
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পূন+ন'ন পুরুষকে দেখিবে এবার পাপী ছুঃধীর দেহ মধ্যে 
কান্দালের ঠাকুর আসিবেন। ঈশা গৌর" হবিপ্রেমে মজ্জেন 
ইহ? বড় না তোমার আমার মত জগ!ই মাধাই ন্দর্গ লং 
করিল ইহা বড়? তোমার মলিন চক্ষু আর আমার পাপ 
নয়ন যদি মার শুর্তি দেখে ইহা কি ঈঃরের সামান্য দয় ? 
এই নববিধানে কাঙ্গালেরা মাকে দেখি:ত পাইবে এই জন্যই 
কাঙ্গালদিগের এত অন্ধ । এবার মকলেই ঈ“রকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইবে । এবার ঈগ্র পাপী পুণাত্বা সকলকেই 
দেখা দিবেন । এই নূতন বিধানের প্রভাবে যাহার দেহ মল 
ভগ মেও গরহহ্গের চরণ ধরি এণাম করিবে। এই সৎবাদ 
অতি উন্চ এব গভীর সংবাদ এবং পাপী জগতের পু 
ইহা অতি আন্ধের সমাচার । ধর্ণেও সেই প্রত্যাদেশ যাই 
ঈশ। চুসার কাণে প্রবেশ করিত, সেই প্রত্যাদেশ তোমার 
আমার মত পাণীর কাণে প্রবেশ করিবে। নারদ গৌর 
প্রভৃতি যে হরিপ্রেষাসুত পান করতেন তোমার আমার 
বিষয় কনু'ষত দর সেই হধারস আম্বাদন করিবে। 
কট ণ।নিধন স্শ্বর এবার পাপীদিগকে তাহার বিধান ক্র 
করিলেন। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহ 
জন এই নবাবধানউভ্ হইবে, এই নববিধ!ন কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিবে না। ইহা পরলোকস্থ এবং এই পৃথিবীর 
সমুদরর আধুদগকে একীহত করিবে এবং অসাধুদিগের 
উদ্ধারের উপায় করিতে এই নববিধান পরলাকগত সমুদর 


ঈশ্হের দখাভাব। ৩১ 


সাঃদিগের ভাব সমষ্টি করিয়া! প্রত্যেক ধিযানযাধীর অন্তরে 
সাবিছু করিবে । কোন সাতুকের ন। ইস্ছা হয় যে আবার 
প্রানের ঈশ, প্রাণের গৌরাঙ্গ, নারদ, জনক, শুকদেব প্রভৃতি 
ফিরিয়। আসিরা আমাদিগের মধো হরিলীলা প্রকাশ করেন ? 
হে ভাবুক ব্রাহ্ম, আজ এই উতনবে যদ এমি সেই প্রাচীন 
মাধু তক্তাদগকে দেখিতে পাও, তোমার কত আহ্লাদ হয়। 
হে সঙ্গীত রমজ্জ ব্রাহ্ম, মজ যদি তুদি পীণ, ছাড় আর তোমার 
প্রণের ভিতরে নারদ আদির়া বীণ। বাজান, অগ্ঠকার 
ব্রত্ধোষসব কেমন হুখের বঙ্গোংমব হর। হে যোগী ব্রা্গ। 
আজ যাঁদ তোমার মলিন ভিহ্বাতে, তুম "ঈশ্বরের ইচ্ছ! 
পূণ হউক এই কথা ন। বল; কিন্ত ঈশ। তোমার আহার 
মধ্যে প্রবেশ করিরা "হে স্বস্থ প্রভু, তোমার ইচ্ছা পুণ 
হউক) এহ কথা বলেন, তাহা হইলে অষ্ঠকার উৎসৰ 
মহাযোগের উত্নব হয় । হে ভক্ত বরা) আজ যদি তোমার 
নিজের হুদয়ের ভঞ্চিরসে শ্রষন্ত হই তুমি হরিসংকীতন 
ন। কর, এবং 2দর্গ না বাজাও, কিন্ত তোমার হদহের মধ্যে 
গৌরাঙ্গ আসিয়া হরিগুণ গান করেন এবং হদ বাঙ্গাল 
তাহ হইলে অগ্তকার উত্সব ক্গগাঁর ভক্তি প্রমঞ্ততার উৎ- 
সব হয়। হে ধ্যানাথা বাগগণ, আজ যদি তোমরা আপনর! 
নিজের চেগ্রায় বহ্গধ্যান না কর, কিন্ত প্রাচীন যোগী ধাবিগণ 
তোমাদিগের অভরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। যোগ ধ্যান করেন 
তাহ! হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে 
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সাধুতওগণ আজ আমাদিগের এই মন্দিরে আসিলে 
আমাদিগের মনে কত হুখ শান্তি সারিত হইবে। আমা": 
দিগের খরে আসিয়া আজ যদি ট্রাহারা নাচেন আমাদিগের 
কত আল্লাদ হয়। হে ঈশ্বরের ভণ্ত গণ, যদি তোমরা এই : 
ধরাধামে আসিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদিগের চরণ 
প্রক্ষালন করিয়া দিতাম, এবং তোমাদিগের চরণতলে মস্তক 
প্রণত করিতাম। ছে ভণ্তগণ, আর কি তোমর| ধরাধামে 
ফিরিয়। আসিব লা? ভক্তশেঠ নারদ, আর কি তা মি. 
এখানে আমিয়া বীণ। বাজইতে বাজাইতে হরিগুণ গান, 
কৰিবে না? গৌরাঙ্গ, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিব 
হবিভপ্ির প্রমন্ততা দেখাইবে ন;? কলিযুগে কি সাপ. 
দিগের পনরাগযন হইবে ন11 পাপীনিগের ভাগ্যে তভ-. 
চন্দোদয় হবে কেন? যে ঈশ'কে দুষ্ধ পৃথিবী নিধাতন, 
করিয়া ক্রুশে বধ করিল, সেই ঈশ। কি আবার এই পুথিবী'তে, 
প্রত্যাগমন করিবেন? জীবের নানা প্রকার শোক তাপে. 
তাপিত প্রণকে শান্তি দিবেন বলিয়া ধাহ'রা আসিয়াছিলেন, 
আর কি সেই মাধু যোণী মহাপুরষেরা আসিবেন না? তে 
সাধু যোগী ঝষিগপ, হে ভক্তগণ, তোমরা কোথায় গেলে ?1 
কোথায় রহিলে ? হে হরিভক্ত গৌরা্, আর কি তুমি রা 
ধরাতলে আসিষা কুষ্টরোগাত্রান্ত পাপীকে ক্রোড় দিবে না? 

1র কি তুমি শক্র মিত্র সকলকে শ্রেম বিলাইবে না 
মহষি ঈশা, আর কি তুমি পাহাড়ে ছাড়াই! টি ৃ 
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চু 
বা 
ঢু 


সনদে লইয়' উপদ্দশ দিবে ন:? টি দুর্ভাগা পৃথিবী, 
একে একে সকল সাধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 
(সাং 1দগকে তুমি অপমান এবং নিধাতন করিয়া পরলোকে 
'পাঠাইয়। দিলে! যাঁদ সাধুদিগকই হুমি তোমার বক্ষের 
রে না রাখিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর 
কি দেখিব? কার মুখের পানে তাকাইৰ ? 

ৃ হে নববিধান, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দমা করিয়। 
এই পতিত জগংকে উদ্ধার করিবার জন্য আবার সদুদয় 
সাধু সাধ্ধীদিগকে সঙ্গে লইয়া এস। তুমি কোন এক 
জন নাখুকে মঙ্গে লই! আমিলে না, কিন্ত হমি পথিবার 
সনদ সাপুদিণকে সঙ্গে লইয়া আমিলে। ভে নবাঁবধান, 
(অন্যান্য বিধান্প তোমার ভীন| আর্গেব পরীর ন্যা 
বু অলঙ্কারে অলঙ্ষত হইয়!, হাগিতি হাসিতে নাচিতে 
নাচিতে, ধরাতলে তাবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা 
এ এক জন সাধুকে মস্তকে লইয়া আসিয়াছিলেন। তুমি 
াগাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া আঘিয়াছ, তুমি এক 
'জনকেও পরিতাগ করিলে না। হে ননবিপান, তুমি কেন এক 
মন্গে আদিলে ন:ট তুমি কেন মকলকে সঙ্গে লইয় 
(আসিলে? ম 1 বিশজননি, তুমি পুন্দ পুর্ন বিধানে এক 
এক জন সাপুকে পুখিবীর আদর্শ করিয়া পাঠাইয়ছিলে, 
এবার কেন সং দয় সাধাদণকে একত্র করিয়া নবব্ধান 
পাঠাইলে ? ছে. নবনিধান। তোমার অমুক ভগ্মীবেধান 


ক 
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বহমূল্য লাল রঙ্গের রত্ব লইযা পৃথিবীতে আসিয়াছিচুলন, 
তোমার আর এক ভশ্লীবিধান অমৃত্য নীলমণি মস্কে করিয়। 
আিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্রী বিধানই এক 
একটি বহুমূল্য রত্ব লইয়া আমিয়াছিলেন, তুমি কি লইয়৷ 
আমিয়াছ? তুমি মনেই সমুদয় বত্বগুলির মালা গীথিয়। 
রতুহার লইয়া আসিরাছ। তোঁমার মা ব্বর্গের জননী বলি- 
লেন "আমি পূর্ব পুর্ব যুগে আমার এক একটি সাঁধু পুত্রকে 
প্রেরণ করিয়া পতিত পুথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, সেই এক 
একটী সাধুকে অবলশন করিয়া পূর্ব্বেকার লে|কেরা ধণ্ম সাধন 
করিত, এবার কাঙ্গালসখা, দীনবন্ধু নাম লইয়া প্রত্যেক 
কাঙ্নালকে আমি সাক্ষাৎ দেখ! দিব, এবার আমি কেবল 
সাধুহ্দয়ে লীলা! বিহার করিব তাহা নহে; কিন্তু এবার 
আমি আমার জন্য ব্যাকুল ও কাঙ্গাল প্রত্যেক পাপীকেও 
দেখা দিব। প্রত্যেক কাঙ্গাল এবার কাঙ্গালমখাকে নচক্ষে 
দেখিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধূদিগকে সঙ্গে লইয়। 
আমার দীন মন্তানদিগের হে গুছে অবতরণ করিব। এবার 
মধ্যবত্বীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু যে কেহ 
আমার জন্য ব্যাকুল হইবে সে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে ।" 

বাস্তবিক দীনজননীর বিশেষ কৃপার কাঙ্গাল দীন দুঃথ' 
পাগী মকলেরই মনে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে 
এখন অতি সহজেই দুঃখী পাপী তক্তবমল পরিত্রাতা; 
ঘর্শন পায়। আগেকার যোশী বহু যোগ তপস্তা ও সাধনে; 
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পর যোগেখরের দর্শন লাভ করিতেন। আগেকার যাঞবন্ধ্য 
প্রভীত যেোগিগণ বহু মাধনের পর ইষ্টসিদ্ধি ল[ভ করিতেন; 
ক এখন একবার বিগ্বাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই 
অতপ্ত পাগীও ব্রপ্শন লাভ করে। পুরে ভক্তির অব- 
তার পরমভ ক এ,গৌরাঞ্গ ভক্তিরসে মন্ত হইয়া যেঞপ নৃত্য 
করিতেন এখন তেমার আমার মত জগাই মাধাইও সেই রূপ 
নুত্য করিবে। গরিব কার্গালেরা এবার প্রত্যর্চভাবে ঈশ্বর- 
দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী এবণ করিবে, এই বিষস্ষে 
আগেকার অপরাপর ধন্চবিধান অপেক্ষা বমান বিধান্রে 
গৌরব অধিক। 

নববিধানের এই গৌরবের কথা শুনিরা এই উতৎসব- 
টি পরে আজ নানা দেশ হইতে দুঃখী পাপী কাণ! খ্বেগড়। 
নকল আসিয়া জুঁটিযাছে; এবারকার বিধানে কাঙ্গালেরা 
্ উপ্লাম প্রকাশ করিবে। পুর্ব পুর্ব বিধানে অনেক 
কঠোর তগন্তা বলে ইনদিযাদি দমন করিরা শতাদদি বসর 
রঃ সাধকেরা ব্রচাদর্শন লাভ করিতেন, এখন পাগীদিগের 
ঈ্চ আন্নের বাজার বমেছে। আজ হরি দুঃখী কাঙ্গালের 
ধু হইয়া পৃথিবীতে শ্রকাশিত হইতেছেন সেই প্রাচীন 
চালের যোগে হর আজ মধ্যভাব্র ধম্ম প্রকাশ করিতেছেন। 
'দিও তিনি ব্রহ্ধাণ্ডের শামী তথাপি তিনি পাগর বন্ধু 
ঠহয়াছেন। ভাঁজ ন্দ্র আঙ্গে বন্ধুর দেখ) হইতেছে । হে 
18 এত দিন কোথার ছিলে? তুমি স্বর্স্থ ভগবানের বন্ধু 


রা 
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তাহা কি তুমি জান? ব্রদ্দাণ্ডের স্বামী তোমার বন্ধু তুমি 
এমন কাঙ্গাল হইয়াছ কেন? হরির সন্তান তুঃখী কাঙ্গাল 
হইবে ইহা কি হবির প্রাণে সহা হয়? হরি বলিলেন, 
“আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাদ, আর ভূতলে রাখিলাম 
আমার সন্তান চাদ্দ। আমার ছুই টাদই হাসিতেছে।” 
জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাহার টাদ দুইটিকেও 
হাসাইলেন। মানষ সন্তানকে দেখে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী হাসি- 
লেন। পুথিবীর কাল মাটির উপরে যেন সোণার পুতুল 
হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক 
যেন এক একটা চাদ। যে মস্লাতে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আকাশের 
টাদ স্বজন করিয়াছেন, সেই মসলাতেই তিনি মনুষ্যুশিণ্ 
স্বজন করিরাছেন। হরি আকাশের নির্দোষ চঙ্গকে বলিলেন 
“চন্দ তুমি আমার বন্ধু" তিনি ভূতলের চন্দ মনুষ্যশিশুকে 
বলিলেন, "ছে মনষাশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার 
ভাগবতী তন্ন আমার প্রেমে, হরিপ্রেমে গঠিত। গৌরারগ 
তুমি, পৃথিবীতে গির। প্রেম প্রচার কর।” 

হরি আপনার স্বভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, তেজ 
লইয়া, ফোণ! লইয়া জীবাত্ব গঠন করিলেন। ভগবান আপ- 
নার স্বরূপ দিয়া মনুষ্যশিশু স্বজন করিলেন! তিনি পুণ্য, 
প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাআ্সী গঠন করি- 
লেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর 'সখারপে বাস 
করিতেছেন। হরি সাএুদিগেরও সখা আমাদিগের্ও সখাঁ। 
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ব্রদ্মাণ্ডের স্বামী পৃথিবীতে আসিত্বা মপিন মানবের সখা 
হইয়াছেন! তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরাও 
তাহাকে ভালবাদিব। ছেলেইত যথার্থ বন্ধু, ছেলের মত 
অমন বন্ধু আর কোথায় আছে? 

কলিকালে সখ্যমুর্ত। কলিকালে মনুষ্যশিশ ভগবানকে 
সখ! বলিবে। কলিকালে যেমন এক দিকে নানা প্রকার ভ্রম, 
কুসংস্কার এবং পাপের প্রাছুর্ভাৰ হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে 
ঈশ্বরের করুণা গভীরতর এবং খঘনতর হইয়া নববিধানরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে। কলিধুগে যেমন এক দিকে কোন এক 
জন অবতার অথবা! একখানি ধন্মশ্রন্থ পাইলাম না তেমনি 
নববিধান পাইয়া সকল ক্ষতি পুরণ হইল। বিধাতা এবারও 
আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি 
শাস্ত্র দিলেন না; কিন্ত তিনি আপনাকে দান করিয়া এবার 
গরিব কাঙ্গালদিগের মকল অভাব মোচন করিলেন! এবার 
ঘর্গের জননী-_আমাদিগের মাকে পাইয়া আমাদিগের সকল 
£ঃখ দূর হইল । কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একথানি 
বশেষ ধ্শাস্ম অবলগ্গছন করিতে ন| পারিয়া যখন নিরুপান্ধ 
ঠথিবী কাদিয়া বাঁলল “হে ঈশ্বর, হে ভগবান, এবার আমার 
ক গতি হইবে?” পুখিবীর এই আতনাদ শুনিয়া ভগবান. 
আমি ৮, আমি বিধি, আমি জীবের সন্বন্থ, ভামি 
[পীর সখা, আমি জীবকে সাক্ষা ভাবে দেখা দিব 
দামি জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে কথা বলিব” এই সকল 

৪ 
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কথা বলিয়া এই লববিধান প্রেরণ করিলেন। ছে ত্রা্ষবন্ধু 
তোমার আমার এই কলঞ্চিত তর মধ্যে ব্রহ্ধ সখা হই! 
আছেন। এবার বিজননী তীহার প্রত্যেক তভের ঘরে 
লক্ষী হুইয়া সমুদয় কাধ্য করিবেন। এবার কোটি কোট 
লক্ষ্মীর আবিাব আমাদিনকে আস্ছন্ন করিবে এবার ভুবন- 
মোহিনী জগজ্জননী তাহার আগন্ধ্য পালনী শক্তি দেখ'ইয়া 
আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার ত্রন্মাপ্ডেখরীর 
সখ্যভাবে আমর! একেবারে মু। হইয়াছি। আমরা স্বচক্ষে 
দ্েখিতেছি গাপীর বন্ধু বিশখেশ্নর পাপী বঝুকে খাওয়াইতেশ 
ছেন, পরাইতেতছন, আদব করিতেছেন 

রন্ধুগণ, যিনি তৌমাদিগের অত্যন্থ নিকটে অভ্থরত্ম সখা 
হইয়। তোমাদিগের প্রাণের মধো এবং গতি ঘরে বাস করি- 
তেছেন, তাছাকে বেমন্দিরে সপ্াহাতে কি বৃহসকন্সে এক 
দিন ভগবান ভগব'ন বলিয়া ডাকি কিরূপে নিশিস্ত হইবে? 
এবার যে হরি বলিতেছেন, “আমি আমার ভল্তের সঙ্গে এক 
হব, এবার আমার খাস দরবারে আমি আমার নববিধানভুক্ত 
ভক্তদ্রিগকে দেখা দিব, এব যাছারা আমাকে দেখিষে 
তাহারা আমার মধ্যে আমার বুকের ধন শ্রীচত) ঈশ!, শাক্য 
প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে 1” 

এই নববিধানে োগ, ভক্তি, সেবা, জান, বৈরাগ্য সমু 
ভাবের সামন্ত হইবে। এই বিধানে ঈশর স্বর যোগেশবর, 
ক্তব্সল, প্রভু, শামী, গু৯ ও পরম বৈরারী প্রভৃতি 
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সমুদয় স্বরূপ একত্র করিষ। প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বর 
নিজে এবার আমাদিগের শান্ত, মন্ত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, সখ! 
মমস্ত। সখা সকল ছুঃখ নাশ করেন। আত্তাশক্তি ভগবতী 
এবার সর্বহঃখবিনাশিনী লক্ষমীঃপে তাহার প্রত্যেক ভজের 
ঘরে অবতীর্বা হইয়াছেন। খ্র্গের জননী মা লক্ষ্মী তাহার 
তক্কের গৃহে পরিচারিকা হুইয়াছেন। আমি বলি “ক্ষুধার 
সময় আমাকে ভাঁত দিবে কে?” মা লক্ষী বলেন “আমি 
যে অন্নপূর্ণা?” যখন আমি বলি “আমি যে মূর্খ, আমাকে 
জ্ঞান দিবে কে?” তখন ভগবতী বলেন, “আমি যে জ্ঞান- 
দায়িনী সরদ্বতী।” যখন আমি বলিলাম "আমাকে যোগ 
শিখ'ইবে কে? “কেমনে হব যোগী?” মা যোগেখরী 
বলিলেন, “আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। 
আমার বুকের ভিতরে যাঙ্ছবস্ক্য, শাক্য প্রভৃতি বাস কাঁর- 
তেছে।” আমি যখন বলিলাম *্শ্রীগৌরান্জের মত ভন্ 
হইব কিন্রপে+ মা বলিলেন, “আমার কাছে বস, আমার 
বুকের ভিতরে শ্রীতৈত্তগ্ত জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমায় 

প্রাণ ভরিয়া রে দুধা খাওম়াইব।” মা, কলিযুগে হল কি? 
প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ব্রাঙ্মধন্ধে গুরু নাই, শ্ান্ধ নাই, 
অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি এ সকল কথা বলিয়া 
অপরাধ করিধাছি। কেননা ম। জগজ্জননী, এখন আমর! 
দ্েখিতেছি তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের শাস্ত্র, তুমি 
আমাদের অভিভাবক এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব 
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মোচন করিতেছ। গা কেবল মা নহ, টি জীবের বন্ধু 
হইয়া তাহার সকল দুঃখ মোচন করিতেছ। 

এই নবব্ধানে কোন মানুষ পথপ্রদর্শক নছে, কোন 
নরোন্তম সাধু নাই, এই বিধানে জগঞ্জননী সর্ধন্ব। যতক্ষণ 
নামা হাত তুলে একটা সত্য দেন, ততক্ষণ কেহই একটা সত্য 
পাইতে পারে না। যখন ব্রঙ্গাপ্ডেশ্বরী মার সঙ্গে জীবের এরূপ 
অব্যবহিত নিকট সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দ্রিগ্রিজযী 
হইবেই হইবে। প্রাচীন কালের এক এক বিধানবাগানে 
এক এক ফুল ফুটিত, এই নববিধানবাগানে সকল ফুল ফুটি- 
যাছে। বিচিত্রপরূপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উঠ্ভানের ভিতরে 
বগিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন 
সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী । এই বিধান শাকা, যাজ্ঞ- 
বন্ধ্য, ঈশা, মুসা, মহ চদ, চৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় প্রেরিত 
সাধুদিগের বিধান। যখন মা) আমাদের বন্ধু হইলেন, তাহার 
সঙ্গে আমরা তাহার সমদয় ভ-সম্গনদ্দগকেও পাইলাম । 
এই ব্রহ্মন্দিরে ন্ববিধানের ঘ্েবতর মহাধোগ স্থাপিত 
হইল। আজ শাকোর মণ মৈতেরীর মা, ঈশার মা, মহ'দের 
মা, আীগৌরাগ্গের মাকে আমরা মা বলিয়া ডাকিলাম। 

1 বলিলেন, "বহসগণ তোঃর' ধন্ত যে তোমরা আজ 
আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে; কিনব তোমাদের মধ্যে একটি 
বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে । তোমরা কি জান ন: তনয় 
আর মা এক। আমা হইজে বুক্রে ধন তোমরা বাহির 
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ই ছিলে; আবার কেন তোমরা আমার সঙ্গে এক হি 
যাও না? আবার কেন অনগ্ত চিন্ময়ীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিং 
প্রবেশ কক নাগ সন্তানগণ, এবার তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ 
আত্ম বিসঞ্জন দয়া, আমিত্ববিহীন হইয়া, আমার সঙ্গে 
মহখোগ সাধন না করিলে, এবারকার নববিধান পূর্ণ হইবে 
না এবং তোমরাও হৃখী হইতে পারিবে না।” বাস্তবিক 
বার মার সঙ্গে অভিন্ন না হইল্লে মার ইচ্ছা পূর্ণ হইৰে না। 
সন্যবুক্তি ভি এর জীবের গতি ও শান্তি নাই। পর্ষা- 
কার যোগী ধধিগণ বলিতেন, “পরমাস্তা জীবাত্বাতে অভেদ,” 
"আমি এবং আমার পিতা এক।” প্রাচীন সাধুরা এ সকল 
থা কত প্রকারে ব্লিষা গিয়াছেন। আমরা নববিধানবাদী, 
আমর। প্রচীন অন্বৈতবাদ মানি না; কিন্ত আমাদিগের 
বিশুন্ দ্বিতবাদের মাধাও আভেদবাঙ্গ রহিয়াছে । ছেলে 
তাগাব মাদক ম! বলিয়া ডাকে; কিন্তু তাহাতে মার সমুদয় 
খেদ মিটে না। মা অস্থির হইয়া বলিতোছন, “আমার 
বাছাধন, কাছে এস, আমার প্রাণের ভিতর এস, এস হ্দয়ের 
রহ তোমাকে প্রাণসিন্দকের ভিতরে রাখি ।” 
যোগ কি কঠোর তপস্কা? না। মার সঙ্গে তনষ্বের যোগ 
হুধাময় যোগ । মা, আমরা তোমার কোলের উপযুক্ত নহি, 
কাল ছেলে মার কোলে বসিবে? চিরকাল যুগে যুগে সধু- 
জননী নাম লইয়া তুমি সাধুদিগ'কে কোদুল করিয়াছ। এবার 
কলিথুগে পাপে কলঞ্কিত যত কাল ছেলেদের কি তুমি কোলে 
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শশা পাসপপেসপাপপা তাপ পিপিপি 
-াশিশিিশিিিপিসপশাপা্পাপিশ লা 


করিবে? তোমার কি মা, দ্বণ। নাই ? মার ল্েহ বুঝা 
গিক্নাছে। গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ মার কাছে যাইতে 
পারে ন!। ছিছি মা, তুমি যদি কাল ছেলেকে সত্য সত্যই 
সুণা কর তবে যে দ্য়ামধী তোমার মা নাম ডুবিবে। কিন্ত 
মা) তুমি কাল ছেলেকে দ্বণা কাঁরতে পার না। তুমি বলি- 
তেছ)--“আমার এক অঙ্গে গৌরাঙ্গ আর এক অঙ্গে 
কুঝধাঙ্গ। গৌরাঙ্গ, কুষ্ণঙ্গ, মাধু অসাধু উভয়ের প্রতি আমার 
দয়া সমান থাকে।” মার কাছে পুর্ণাঙ্গ যেমন অপূর্ণান্ও 
তেমন। বড় বড় খধিখ প্রতি যেমন তাহার দয়া, জগাই 
মাধাইয়ের প্রতিও ঠিক তাহার সেইরূপ যোল আন, দয়া) 
মা ভুবনমোহিলী তাহার এক দিকে সাদা ভক্ত ছেলে, 
আর এক দিকে পাষণ্ড কাল ছেলেকে নিয়ে দাড়াইয] 
আছেন। নাহার এক দিকে সমুদয় সাণু এবং অগ্গ দিকে 
সমস্ত অসাধু । 

এবার এই নববিধানে মা বলিলেন, "আমি আমার মন্তান- 
দিগের সঙ্গে এক হইব।* মার ইঙ্গিতে সাধু আস্তে আস্তে 
মার বুকের ভিতরে পলায়ন করিল। কেন সাধুর তিরোভাৰ 
হইল? ভাল ছেলে মার নুকের ভিতরে চলে গেল, ইহা 
দেখে কাল ছেলে কেদে উঠিল। কাল ছেলে বলিল 
"আমার মুন্দর ভাই কোথায় গেলেন, বুঝি আম'য কাল 
দেখে পলাইয়া গ্রেলেন, তিনি বুঝি রাগ করে পলাইৰা 
গেলেন।” প্রাচীন বিধানের সুন্দর মহাপুরুষেরা বুঝি নৰ- 
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বিধানের কাল পাপীদিগের সর্গে থাকিবেন না। মহাজনের! 
কি হাড়ী বা'দী মুদ্দফরাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে 
নাচিবেন? পুরাতনে নববিধানে মিলিবে না। সাধু মহা- 
জনেরা স্বর্গে মার বুকের মধ্যে লুকাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অবাধ্য 
ছেলেরা বারে পড়িয়া রহিল। দুঃখী পাপীরা বলিল, 
হগরের এক শত আট নাম প্রচার হইল, ন'না প্রকার ধশ্ব- 
বিধান প্রবর্তিত হইল; কিন্তু পাপীদিগের ছুঃখ ঘুচিল ন।; 
পৃথিবীর ছুঃখশ কাঙ্গালেরা সর্গলাভ করিতে পারিল না। 
আমাদের ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি স্বর্ণে চলিয়া গেলেন; 
কিন্তু আমর! পড়িয়া রহিলাম, আমর! ষোগধামে প্রেমধামে 
য'ইতে পারিল'ম না। ছুঃধী সগ্ভানের দুঃখ দেখিয়া মা 
বলিলেন, “বংস, তুমি তোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, 
তুমি খাঙ্গা মনে করিয়াছ তাহা নহে, তোমার তাই কেন 
আমার বুকের ভিতরে চলিয়া গেলেন তাহা তুমি বুঝিতে 
পার নাই। তোমার ভাই তোমাকে পথ দেখাইবার 
তা আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, 
প্রত্জা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে তুমি ইহা বুঝিতে 
পাঁরিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন 
তাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহস করিত্ছে। 
উনি একেবারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, তাই 
তুমিও ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা করিডেছ।” মার মুখে 
এ মকল হুধাময্ব কথা শুনিষ্বা ছুহখীর মনে সাস্না 
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পোপ 


হইল। সত্যের জননী মা কেবল কি হুঃখীকে প্রযোধ 
দিলার জন্য এ দকল কথা বলিলেন? মন্ঠাশক্তি মহাসতী 
(ক'ন কারণেই মিথ্য! বলিতে পাবেন না, প্রবঞ্চনা করিতে 
পাবেন না। 

চাস্তবিক জগন্ডননী রক্ষাপ্ডেগ্ররী সাধু অসাধু সকলের 
সধা। জী ভাই, তুমি কি মনে কর, তুমি পাপ করিয়ংছ 
বলিয়া মার সন্দে যোগী হইতে পারিবে না? ভাই, তমি 
ধাাই কেন হও না তুমি যে মার নাডীর সঙ্গে বাধা । মার 
সঙ্গ সন্বানের বিকেদ হয় না। মার সঙ্গে সাধু অসাধু 
সকলেরই প্রাণের নিগঠ যোগ রহিযাছে। মার সঙ্গে 
কেনা যোগী হইতে পারে? ম' ব্বাঙ্গার সাধু অসাধু 
সকল সন্কানকেই কাঙার সন্ষে যোগ স্থাপন করিতে 
ডাকিতোছেন । 

বন্ধুগণ, তোমরা নববিধগনে চিত্তিত হইয়া সন্দন এই 
যেগগের কথ বিশার কর। ঈশ্বর পাপীর বন্ধু হইয়াছেন, 
আ'ব জীবের ভয় কি? মার সঙ্গে গেগ করিলে আর পাপ 
ঝবিবার ইন্ছা থাকিবে না. পাপের তন একেবারে চলিষা 
যাইুন। জগন্জননীর প্রাণের মধো প্রবেশ করিয়া জীবাস্ত 
পরম'ত্মার সমুদয় ভেদাভেদ চলিয্বা গেল। নববিধানে জীব 
এবার মার সঙ্গে যোগ করিয়া আমিত্ববিহীন হইল। অভেদ 
ধর্ঠ, অভেদ বিধান। ধন্য নববিধান তুমি! তৃমি সমস্য 
বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ত বিধিকে এক বিধি করিলে, 
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এবং সেই এক জীবকে জীবেশরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে । 
নববিধান তোমার প্রসাদে আমরা এক বিচিন্ন প্রমোদ কাননে 
বমে আছি, তোমার নিঞ্চট অনুল্য বুহণ্ধ। শিখিয়াছি। এখন 
দেখিতেছি ঈগ্বর ছাড় জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদৃবন্ধু 
জগংময়। প্র'ণের বন্ধু বিশ্বের এবার জীবকে সথ্যমুপ্জি 
দিবার জন্য সখ্যবিধি প্রচার করিলেন। এস বন্গদেশ, এস 
ভারত, এস সমস্ত জগৎ, তোমরা সকলে এই সথ্যমুক্তি 
গ্রহণ কর। 

কি শ্রন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈঁশরবিরুদ্ধ সমুদষ 
বিরোধ ও অসছ্ভাৰ উড়িয়া গেল। কোন বিরোধ নাই, তুমি 
আমি নাই, সকলের আমি ডুবিল জগতে, জগৎ ডুবিল মার 
ভিতরে । আজ মার বক্ষমমুদে আমর সকলে মইদম্যর মত 
কড়া করিতেছি । মার পণ্যজলে স্সেহজলে আজ সমস্ত 
রঙ্ষাওড মগ্র হইল। মার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক এক 
হইল। দিদ্ধুদেশ, ব্রহ্গদেশ, বে, মান্গাজ এক হয়ে গেল। 
দেশে দেশে দ্বেষ রহিল না। ধন্মে ধশে বিবাদ রহিল না, 
সকলে এক জলে মন্ন হইয়। গেল। জগজ্জননী সত্যের জল, 

জ্ঞানের জল, প্রেমের জল, পুণ্যের জল, শাস্তির জল হইব! 
সকলকে বেন করিয়া ফেলিলেন। জীবের প্রতি মার কত 
ভালবাস, কত সধ্য, কত বন্ধুতা। এক মা. এক বিধান, 
আবার মার সম্থানও এক। নববধান, প্রিয় নববিধান, কি 
শেভ! দেখাইল্নে। সুন্দর ছবি! জগন্োহিনী মা, মকল 
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জিপি 


ছুঃধ নিরানন্দ চলিরা গেল, কেধল তঞ্দিগের প্রাণের মধ্যে 
তোবার সন্থানদগের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ 
রহিল। 


পাপা 





শাঞ্ডিঃ শাড়ি শাড়ি । 


নববিধানের বিজয়ণিশান | 
[ একপণ্াশত্তম সাংবহ্মরিক ব্রন্মোহমব |] 


রবিবার রাত্রি, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক) 
২৩শে জন্নুয়ারি ১৮৮১ । 


নবনিানের অভ্যদর়ে সকল জগং প্রেমে ভাগিল। 
ননবিধানেন প্রেমিক ভন, সকল প্রোমে শ্রেমিক হইল! নব- 
বর্দানের জান) জন, কল হানে জনীহইল। নবনিধাচের 
পৃণ্যত্ব, সকল পাণ্য পুণাবান হইল। নববিধান্র যোলী, 
সকল যোগে যোনী হহল। নববিধ!চুনর প্রভ'বে সকল দেশ 
এক শেশ হইল, দর নিকট হহল। পখিবীর সকল বিধানের 
প্রেম ভর্তি অনবাগ, মোগ, জ্ঞান, সমাধি, উত্সাহ, মনুত। 
আম'দিংগল এই প্রিষতম নববিধ!নের ভিতরে প্রবেশ করিল! 

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে শ্রচৈতন্যের দেখা হইল। 
ঈশ! বলিলেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, তুমি তোমার ভক্তিবিধান পর্ণ 
করিবার জন্ত চারি শত বংগর পুন্দে ব্গদেশে নবদ্ধীপ 
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নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিধান 
পূর্ণ করিবার জন্য আটার শত বংস্র পুর্দে পেলেট্টাইন 
দেশের জেক্জেলাম নগরে জনিরছিপাম। কিন্তু আজ 
পৃথিবী হইতে এক নতুন মংবাদ অ.গিযাছে। আজ শুনি 
তেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতি নগরে, ভাই পৌঠা্গ, তোমার 
ভরি নিশান এবহ আমার আনগত্ের নে একত্র 
সলাই করিয়! নববিপানবাদাব। আকাশ উডাইর] দিঃখছে। 
আজ নাক কতকণ্তনি হক্গলহদর্ত বদালীগন্থান তোমার 
নাম ও আমার নান একর উক্টান্ণ করিতেছি) আবার 
নৌবাগ প্রেমপুয় ই ঠদান শাক বলিতিছেন,। ভাই চশ।) 
হুমি যে পৃথিবীকে বশিছা আয় ছ্াল। প্রঃ তোমার 
[ছা ইনছা। তাতাই পৃ হউক তোমার মেই বিবেকের 
ধন। আর আমার হবিনামের শোলের প্রমউতার ধু 
হয়া নববিবান নম ধারণ কারদান্ছে! শা ভাই, পথিবখতে 
কি হছল। ঈগলের আদেশ ছুই ধঙ্ম এক পশম হইল, ভুই 
পুগ একর হইল ঈশ! গৌনাছকে বলিতেছেন, 'গৌরাঙ্গ 
ভাত, নববিবনলাদীদগের বুকের ভিতরে তুমিও আছ, 
আটিও আছি। ভাই, তুমি কি টান লুঝিতে গারিত্ছে 
না নননিপানবাদীরা আমাদের দুই ভনকেই টানিতেছে। 
গথিবী এত দিন পরে তোমার আমার মো যেগছ় যোগ 
আছ তাহা বুসিতে গারিরাছে। নববিধান তোমার আমার 
ধনের মধ্যে সামওস্য দেখিতে পাইছে, আর চথিবী স্বত॥ 


শপ 
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দুধ নিরানদ্দ চশিয়া গেল, কেবল তকদিগের প্রাণের মধ্যে, 
তোষার সন্তনদগের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ 
রহিল! 

শাভিঃ শাডিঃ শান্তিঃ। 


বিলীন 


নববিধানের বিজয়নিশান | 
[ একপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক ব্রদ্ষোংমব। ] 


রবিবার রাত্রি, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক) 
২৩.শ জ'নুয়ারি ১৮৮১ । 


ননবিপানের অভ্যদয়ে সকল জগং প্রেমে ভাসিল। 
নববিধানের প্রেমিক জন, সকল প্রেমে প্রেমিক হইল! নব- 
ব্ধানের জানী জন, সকল কানে ভনীহ্ইল। নববিধানের 
পৃণ্যাত্বা, সকল পণ্যে পুণাবান হইল। নববিধানের যোনী, 
সকল যোগে যোনী হইল । নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ 
এক দেশ হইল, দর নিকট হইল । পূথিবীর সকল বিধানের 
প্রেম ভক্তি অনবাগ, ঘোগ, জ্ঞান, সমাধি, উত্সাহ, মন্তুতা 
আমাদি'গন এই প্রিদ্বতম নববিধ!নের ভিতরে প্রবেশ করিল । 

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে শ্রী চৈতন্ঠের দেখা হইল। 
ঈশ! বলিলেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, তুমি ভোমার ভক্তিবিধান পুর্ণ 
করিবার জন্ত চারি শত বংসর পুল্লে ক্গদেশে নবদীপ 


নব'বধানের বিজয়নিশান | ৪৭ 





রং . ৮ পপি টিপিপি) ১ 


নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিান 
পূর্ণ করিবার জগ্ত আঠার শত বংসর পুর্কো পেলেষ্টাইন 
দেশের জেক্জেলাম নগরে জগ্িরছিলাম। কিন্তু আজ 
পৃথিবী হইতে এক নৃতন সংবাদ অ,গির'ছে। আজ শুনি- 
তেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতা, নগরে, ভাই গৌতাস্, তোমার 
ভর্তির নিশান এবং আমার আ'্গত্যের নিশ'ন একত্র 
মিলাই করিয়া নববিপানবাদীরা আকাশে উড়াইয়া দিচছে। 
আজ নাক কতকণুলি ছুক্গলঠদয বাগালীমন্থান তোমার 
নাম ও আমার নাম একন উদ্চাপন করিতেছে।” আবার 
গৌরাঙ্গ প্রেমপূর্ন হার ঈশংকে হলিতেছেন, "ভাই ঈশা, 
তুমি যে পৃথিশীকে বলিয়া আমির ছিল, প্রত তোমার 
যাহা ইণ্ছা তাভাই পুর হউক তোমার সেই বিবিকের 
ধু, আব আমার ভবিনামের লোলর প্রমহতার ধন্ম একত্র 
5য় নব্ন্ধান নাম পার্ণ কারযাছে। আশা ভাই, পুথিবীতে 
কিহহল। ঈশ্বরে আদেশে ই ধর্ম এক ধরব হইল) ছুই 
বস একর হইল”. ঈশ! গৌপাঙ্গকে বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গ 
ভাই, নবধ্বধাননাদীদিগর বুকের ভিতরে তুমিও আছ, 
আমিও আছি। ভাই, তুমি কি টান বুঝিস পারিতেছ 
না? নননিপানবাদীরা আমাদের দুই জনকেই টানিতেছে। 
গথিবী এত দিন গরে তোমর আমার মধ্য যে গট় যোগ 
আছে তাতা বুঝিতে পারিয়াছে। নববিধান তোমার আমান 
ধনের মধ্যে মামএস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর *থিবী শ্বত 


৪৮ সেবকের নিবেদন | 
ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী 
তোমার আমার উদ্তয় ধন্ম একত্র করিয়া গুহণ করিবে। মুসা, 
মহণ্মদ, শাক্য, যাগ্ছবস্ক্য, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই 
স্বর্গে বমে আছি, নববিধান আমাদের সমুদয়ের নিশান একত্র' 
করিয়া পুথিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহণ্মদ, মুসা, 
কবীর, নানক, নারদ, বুদদেব প্রভৃতির দ্বারা যত ধশ্ম প্রবর্তিত 
হইয়াছে সে সন্দয় ধর হইতে মধু আহরণ করিয়া নব- 
বিধানবাদশরা এক নতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা 
প্রচুর পন্রিমাণে সেই নতন মিশিত হুধা পান করিয়া ম। 
উল্লাস ও আনন্দে নুত্য করিতেছে । এ দেখ তাহাদিগের 
সনে উতসবানপ ভোগ করিবার জণ্ঠ চট্রগাম, সিন্ধু, বন্ধে, 
মান্দাজ প্রভৃতি দেশ দেশর হইতে লোক সকল আসিয়াছে ! 
& দেখ তাহাদিগের উত্সবমধিনে এই নতন হুধা পান 
করিয়া সকলে কেমন উন্মন্ত হহয়াছে। ভাইগুলি মন্দিরের 


শপ শিশাশীশীশীশীাটিতি তত শত ও শীশাশিশাশিশীদিলি শে তশাশীশপিপীপা্পািিতিদি 


এক দিকে এবং ভগ্নীন্তলি আর এক দিকে রহিয়াছে! চল 
ভাই য'ই, আমর! তাহা দগের এই নবাব্ধা,নর নিশান 
ধারগে। তাহারা আমদের সঞ্লের নিশান একত্র করিষ! 
এক সংযু্ড নিশান ধরিয়াছে, চল আমর সকলে গিয় সেই 
নিশান ধরি” 

মনে হইতেছ *ছের সাংগণ আয় প্রতোক নব- 
বখানবাদীকে এইরপ বলিতেছেন, প্রাণর বখ্স, সাধু, 
সা) ভোমার যাহ। করিবার তুমি তাহ: করিলে, তোমার 


নববিধানের বিঙ্গ্য়নিশান | ৪৯ 
কাধ্য হইবাছে, ধন্য তুমি থে তুমি পৃথিবীর সমুদঘ্ন সাধু ধশ্ম- 
প্রব্ক ও সমুদয় ধন্য গ্রন্ছকে এক করিয়াছ।” স্যঙ্ট আত্ম! 
সন্বব্যাপী নহে, ততিরাৎ গরুলোকগত সাধু আত্মা সকল 
আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষভ'বে আমিতে পারেন না; কিন্ত 
এক পবিত্র আগ্রা আছেন গাহার ভিতর দিয়া তাহার! আমা- 
দিগের নিকট ত্াঁছাদিগের আশীল্গাদ পাঠাইতে পারেন। 
স্র্ের জননীর আশীব্হাদের সাঙ্গ সঙ্গে আমাদিগের মস্তকের 
উপরে হাহাদিনের আশীবাদও আসিতেছে । ভাভার। সকলে 
বিশ্বজননীর বক্ষ মধ্য বাস করিতেছেন । ঈশ। আটৈতন্ত 
প্রন্থতি মদ তক্রাদাগের শআাণ ঈশ্বরেতে একীভত হইয়াছে 
যখনই আন।দিগের আস্রা! ঈশ্বরের পৰিএ আছাকে স্পর্শ 
করে, তখনই পঠভগবে তাহার বক্ষস্থ সাএনওলীর ভাব 
মানাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। 

আজ মানে হইতেছে, তাহার! কলে এই মধিরে আসিয়। 
অ'মাদিগের্র এই ন্ববিধানের নিশান ধাঁরয়াছেন: তাহার? 
পরন্দরকে বলিতেছেন, হায়! কি হন্দর নিশান প্রত 
বিষ চিনিগার ননবিধাননাপীর। আনাংদিণতক এক 
“বিল ।” শোর, মহখুদ। ঈশা) মুসা, শাকা, নারদ 
[ভাতি পরন্দকে বলিতেছেন, “দেখ ভাই, পৃথিবীতে তোমার 
দল আমার দলকে নিনা। করে, তোমার দলের লোকের! 
সংমার স্থাগিত ধন্দুমণ্রিরে যায় নং আমার প্রচারিত ধা 
এর আদর কৰে ল:; কিন্তু আজ দেখ নববিধানব!দীদিতের 

৫ 


লন ১৬৩ ৮ পপি লি এশা সিপাশিশ 


৪৮ সেবকের নিবেদন | 
ভাবে আমাদিগের নান গ্রহণ রবে, না। এখন ন পৃথিবী 
তোমার আমার উভয় ধন্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। সা 
মহনাদ, শাক্য, যাঞ্বস্থ্য, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই 
স্বর্গে বসে আছি, নববিধান আমাদের সময়ের নিশান একত্র 
করিধা পুধিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহম্মদ, মুসা, 
কবীর, নানক, নারদ, বুগ্গদেব প্রভৃতির দ্বারা যত ধশ্ম প্রবত্তত 
হইয়াছে সে সন্দম ধম হহতে মধু আহরণ করিয়! নব- 
বিধানব।দীরা এক নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহার। 
প্রচুর পরিমাণে মেই নতন মিশ্রিত সুধা পান করিয়া মহ। 
উল্লাস ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে । এ দেখ তাহাদিগের 
সঙ্গে উত্সবান ণ ভোগ করিবার জগ্ চট্রগ্াম, সিন্ধু, বন্ধে, 
মান্দাজ প্রভৃতি দেশ দেশান্ুর হইতে লোক সকল আসিয়াছে । 
এ দেখ তাহাদিগের উতসবমধ্ধিবে এই নতন হুধা পান 
করিয়া মক্তলে কেমন উম্ন্ত হহয়াছে। ভাইগুলি মান্দরের 
এক দিকে এবং তগ্রীগুলি অর এক দিকে বহিয়াছে। চল 
তাই যহ, আমরা তাহাদগের এই নববিধাংনর নিশ।ন 
ধররিগে। তাহারা আমদের সকলের নিশান একত্র করিষ 
এক সংযু্ নিশান ধরিয়ছে, চল আমর: সকলে গিয়, স্ইে 
নিশান ধারি।” 

মনে হইতেছ দ্র সাহগণ আর য় প্রতোক নব- 
বখানবাধশকে এইরূপ বালতেছেন, প্রাণর বৎস, সাধু, 
সা, তোমার যাহা করিবার তুমি তাহ: করিলে, তোমার 


১ বিজয়নিশ[ন | ৪৯ 


কাধ্য₹ হইবাছে, ধন্য হী যে তুমি পৃথিবীর সমুদন্ধ সাধু ধন্ম- 
প্রবন্তক ও সমুদয় ধন্ম গ্রচ্ছকে এক করিয়!ছ ।” সৃষ্ট আত্মা 
সন্ব্যাপী নহে) শুতরাৎ পরুলোকগত সাধু আত্মা সকল 
আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আমিতে পারেন না; কিন্তু 
এক গবিত আগ্রা আছেন ঘাহার ভিতর দিয়া তাহারা আমা- 
দিগের নিকট ত্রাহাদিগের আশীল্লাদ পাঠাইতে পারেন । 
স্রণের জননীর আশীকাদের মঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মস্তকের 
উপর হাঙশাদিণের আা শীব্লাদও আসিতেছে! ভাহারা সকলে 
বিশ্বজননখর বক্ষ মে বাস করিতেছেন । ঈশ। আটৈতন্ত 
প্রন্ততি সাপ ভক্তাপগেরু প্রাণ ঈশ্ববেতে একীকত হইয়াছে 
যখনই আনাদিগের আমরা ঈশ্বরের পৰি আযাকে স্পর্শ 
করে, তিৎ রঃ গঠভাবে তাহার বক্ষস্ব সাবমখলীর ভাবও 

মামাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। 

আজ মান হইতেছে, এাহার! মকলে এই মধিরে আসিয। 
মমদিথের এই নববিধনের নিশান ধারয়াছেন তাহার! 
গরস্পরকে বূলিতেছেন, "হায়! কি ধন্দর নিশান প্গ্কত 
বিয়া কলিকাতায় নবনিধাননাদারা আনাদিগকে এন 
পাবিল।" গোরা মছদ। গশঠ হুদা শাকা। নারদ 
পর'গ্দুকে বলিতেছেন) "লেখ ভাই, পুথিবীতে তোমার 


লা 


মর দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের লোকেরা 


স্বানারু টি যাষ ন' আমার প্রচারিত ধু 
পর আদর করে ন: কিন্ত আজ দেখ নববিধান্বাদীদিখের 


৫৩ সেবকের নিবেদন | 


সর কি আশ্ধ্য যি মা ইরানি 
আমাদের সকলকেই নিমন্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি।্টত 
নঙ্দমান্দরে তুমি আমি সকলেহ আছি, তাহার! তোমার 
গামার প্রচারিত সকল ধন্মগরঞ্থেরই সমাদর করে। তাহারা 
কোন ধায়প্রবউকের প্রতি অশদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধন্ম- 
শাকে মিথ্যা বলিয়। উপহাস করে না, কোন ধঙ্ুম্গ্দায়কে 
ণ. করে না; দেখ, পৃথিবীতে কি হুন্দর নববিধানই 
প্রকাশিত হইল। 
শা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই নব- 
বিধানের নিশান স্পশ করিয়। রহিয়াছেন। যেমন কড়, কড়, 
শব্দ করিযু। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ভড়িজের সপ্গার 
চমু, মেইরুপ কড়, কড় শ্গ করিয়। ৮শ. মুসা, আলোর, 
শাক প্রভৃতির আত! হইতে নববিধানবাদীদিগের আগ্মাতে 
প্রতাতদোশর গলম্থ অগি আমিতিছে। তড়িতের ম্ায 
গশ। আসার ধন্ম আসিয়া নববিধানকে রর করিতেছে । 
বাঁজিগণ, তোমর' কি এই স্্গাযু ভড়িতের ধ্বনি শুনিতে 
পাইচত্ছ না? ভোমাদিগের হৃদয়ে এই এ আঘাত 
না লাগিল ভেমিডিনর পাঁরিতাণ নাই । দেখি এই তাড়িত 
যোগে তোমাদের দল আঘাত পায়কিনা। জগজ্জননী ম। 
আননাম্যী উহার সম্দয় সদ্দানদিগরকে লইয়ু নবাবধান 
বদীছিগের নিকট আসিযাছেন। এই নবব্ধানে ম। ভাহার 
প্রভ্যক সাধু সম্তানের সন্মান বাড়াইলেন।। এই ভারতবধে 
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শক্যনিংছের নাম, খোগী +িদিগের নাম, হিরা 
নম প্রার ডুবিরাছিল, ন্ববিধান অড্লাদিত হইয়। দেখ সক- 
লেন নাম পনজ্জীবিত করিল । হিন্দম্থান ঈশ। মুসা, মহ? 
প্রভৃতি বিদেশী গাদুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ছণ। করিত : 
আজ দেখ নববিধানের প্রমাদে ভাহার। কেমন শ্রদ্ধা ও 
আদরের পার হইরাছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আধ্যঞ্ষমি, 
'দগর যোগ ধ্য!ন সমাধি প্রপ্বপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানেন্‌ 
অভাদয়ে সে সমস্ত পুনঞ্জীপিত হইল । নববিধানের কি 
মাহাত্বা। ইহার প্রভাবে আজ হিন্দুমন্তান ঈশ, চম. 
মহযদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাশুর নামে প্রমন্ত হইতেছে! 
নববিধানের বলে শিক্ষিত খুবকের। শ্গৌরাচের শ্রেমে 

(তিতেছে, পূলাষ গড়াগড়ি দিতেছে । এ সমস্ত মা জগ- 
জননীর প্রেমের চ রি মার ইঙ্গিতে তাহার সনদ সঃ. 
নের একত্র হইয়া নববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নুতা করিতে 
(ছেন। নববিধানব্দশির ঠদয়ের ঈশ। নুসা। শাক, ফাঙ্ছবন্জা, 
করীর, নানক, শ্রীগৌরাগ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন; 
আজ উর গুলি পর্ানদীর হ্যা দ্রতবেগে এই পর্গ- 

প্রবাছিত হইতেছে। 

আজ মধুমাধ। ম। নাম কীঠন করিয়া নববিধান্বাদীর। 
মাতিয়ছেন। আক করটি সৌদ্ভাগ্যশালী বাঙ্গালীসন্মান 
আনন্দম্যী মার কে'লে বনিয়া মার প্রেমতুধ' পান করিতেছে। 
বাঙ্গালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া হর্গে দেবতাদিগের 


৫০ সেবকের নি | 
ব্রঙ্গমন্দিরে কি আশ্ধা টন ডা নববিধানবাদীর' 
আমাদের সকলকেই নিমস্থণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি 
বহ্ষমন্দিরে তুমি আমি সকলেই আছি, তাহারা তোম।র 
আমার প্রচারিত সকল ধন্মগ্রষ্থেরই সমাদর করে। তাহারা 
কোন ধম্মপ্রবহ্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধনু 
শান্কে মিথ্যা বলিষ' উপহাস করে ন', কোন ধশুসম্প্দামকে 
রণ; করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি হুন্দর নববিধনই : 
প্রকাশিত হইল।" 
ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই 

বিধানের নিশান স্পশ করিষ়। রহিয়াছেন; যেমন কড়, কড়। 
শব্দ করিয়া! এক স্থান হইতে আর এক স্থানে তড়িতের সপ্গার 
হয়, সেইরূপ কড় কড় শন্দ কিয় ৯শ, মুসা, শ্রগৌরগ্ 
শাকা প্রত্ৃতির আত্মা হইতে নববিধ'নবাদশীদিগের আক্াতে 
প্রত্যাদেশের জলন্ত অগ্রি আমিতেছে। তড়িতের হা 
গশা মুলার ধন্ম আসিরা নবব্ধানকে উজ্ভ্বল করিতেছে । 
রাঙ্গগণ, তোমরা কি এই স্বগাঁয় তড়িতের ধ্বনি শুনিতে 
পাইতেছ না? তোমাদিগের হদয়ে এই তড়িতের আঘ।ত 
না লাগিলে তোমাদিগের পরিভাণ নাই । দেখি এই তাড়িত- 
যোগে তোমাদের দল আঘাত পায়কিনা। জগজ্ঞননী ম 
আনন্দময়ী তাহার সমুদয় সম্ভানদিগকে লইয়া নববিধান 
বাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা ভাহার 
প্রত্যেক সাধু সন্তানের সম্মান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে 
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মার হের নাম, নী নিক নাম, ব্রি 
নাম প্রায় ডুবিযাছিল, নববিধান অভ্যুদিত হইয়া দেখ সক- 
লের নাম পৃনজ্জীবিত করিল। হিনুস্থান ঈশ। মুসা, মহন্দদ 
প্রভৃতি বিদেশী সাবুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘণ। করিত : 
আজ দেখ নববিধানের প্রমাদে তাহারা কেমন শ্রদ্ধা ও 
আদরের পার হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আধ্যক্ষি- 
দিগর যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের 
অভুাদয়ে মে সমস্ত পুনকন্দীপিত হইল। নববিধানের কি 
মাহাত্বা! ইহার প্রভাবে আজ হিন্দুসন্তান ঈশা, সুস!, 
মহম্মদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমন্ত হইতেছে। 
নববিধ।নের বলে শিক্ষিত ধুবকের। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রেমে 
মাতিতেছে, পূলাদ গড়াগড়ি দিতেছে । এ সমস্ত মা জণ- 
জননীর প্রেমের চাতুরী। মার ইঙ্গিতে তাহার সমুদয় সন্ত- 
নের একত্র হইয়া ন্ববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতে, 
ছেন। নববিধানবাদীর হদয়ের ঈশা মুসা, শাক্য, যাজ্ঞবন্া, 
কবীর, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। 
আজ সাধুজীবনগতলি পদ্মানদীর ন্যায় দ্রুতবেগে এই বক্ষ- 
মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে। 

আজ মধুম।খ! ম। নাম কীন্তন করিয়া নববিধানবাদীর। 
যাতিয়াছেন। আজ কন্টি সৌন্তাগ্যশালী বাঙ্গালীস স্থান 
বানন্দমযী মার কোলে বপিয়া মার প্রেমহুধা পান করিতেছে। 
ঙ্গাণীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া স্বর্গে দেবতাদিগের 
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নধ্যে আন্দের রোল উঠিয়াছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতে- 
ছেন “আমাদের ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের 
সঙ্গে গিয়া মিশি।” কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে যে, 
সেখান হইতে কেহ সাক্ষাৎ ভাবে ইহলোকবামীদিগের নিকট 
প্রকাশিত হন, কেবল তীহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে 
পারেন। আজ এই নববিধানে ঈণা) মুসা, মহন্মুদ, শাক্য, 
আট্চতন্ঠ প্রভৃতি সকলেরই গৌবব বৃদ্ধি হইল। আজ এই 
বঙ্গমন্দিরে শাক, কীসর, ঘণ্টা, গং এবং অর্থান প্রভৃতি 
দেশীয়, বিদেশী, অনেক প্রকার বাগ্ঠ বাজিয়। উঠিল। 
আজ দিদ্ধু, চট্টগ্রাম, বন্ে, মান্দাজ, গ্রভৃতি ভারতের নানা 
দেশ হইতে ব্রঞ্থসন্তানের! আমিঘ্। এই নববিধানের গৌরব 
বৃদ্ধি করিলেন। আজ আমাদের হুখ, ভারতের সুখ, পখি- 
বীর হুখ। 

মা আজ বিশেষ দয়! করিয়া আমাদিগকে এই কথা 
বলিলেন 'মন্তানগণ, আর তে'মাদের ভয় নাই, এখন আমি 
আমার দ্বর্গের ভর্তদল, যোগিদল, সন্ধে লইয়া তোমাদের 
বুকের ভিতরে বাস করিব” । বন্ধুগণ, যখন আমরা ব্রঙ্গের 
আরতি করিতেছিলাম, যখন নিশন বরণ করিতেছিলাম, 
তখন আমরা বিশ্বজননীর সঙ্গে তাহার সমুদয় ঘাধু ভণ্ড 
সানদিগের আগমন অহুভব করিয়াছি। এই নববিধানের 
নিশানের ভিতর দিয়] সঃদয় ধর্মুবিধানের ভাব আমিতেছে। 
আকাশের বিহ্যৎ ধরিবার অন্ত, সমুদর মাধুদগের প্রত্যাদেশ 
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গ্রহণ রভ জন্য, চা ববি প্রন্তত নীরিহি 
জগতের ধর্থাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশ।ন উড়ি- 
তেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজ! দেখিয়া পৃথিবীর পাপ 
ছঃখ দূর হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশের প্রতি, বিশ্বজননীর কি দয়া! আজ ধাহারা এই 
নিশান স্পর্শ করিলেন তাছাদিগের কি সৌভাগ্য! আজ 
ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বুখ কত উজ্জ্বল হইল! এই 
নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্মপ্রব্ক 
আবদ্ধ রৃহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্ষনামের 
ভায়ধ্বনি এবং তাহার সমুদায়ু সাধু সাধ্বী সন্ভানদিগের জয়- 
ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সমস্ত দিক 
জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া দুরে বহুদরে 
যাও। শক্রবূল দ্েখিয়। ভীত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশা- 
স্তরে চলিয়া যাও। 

ছে নববিধানের বিজয়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রত 
নিছিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর 
ইন্দিয়াশক্ষি থাকে না, তাহাকে বৈরাণী হইতেই হইবে, 
যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্টা । পাপকে 
যে পরাজব করে সেই 'বিজযুনিশান (নিশান অর্থ জয় ), 
ঘহ1 পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। 
বিবেক মিংহাসনের উপরে রাজরাজেগুরী বিশ্বজননী প্রতিষ্টিত। 
ঠাহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা 


৫৪ সেবকের নিবেদন 
প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পোপহারে ভাহার পুজা করিতেছেন। 
যেখানে মার পুজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের 
জয়ধবজা উড়িতেছে। এই নিশান মার শক্রুদিগকে পরাস্ত 
করিৰে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, ঢুঃখভার দূর করিবে । ইহা 
জীবের কুবাসনা, ছুর্ভতাবন।, দূর করিবে । এই নিশান দেখিয়া | 
পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, নাস্তিক সকল বিশ্বাসী আস্তিক হইবে ।: 
এই নববিধানের নিশান দিথিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের 
বিরোধীদিগকে, মার শক্রদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান 
দুর্জয় প্রতাপের মহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নব- 

বিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়। তোমরা 

দেশ দেশান্তরে চলিয়। যাও, এই নিশানের বলে তোমর' 

বড় বড় বীরের কাছেও কুদ্ধিত হইবে না। এই নিশান ধারণ 

কাঁরয়া তোমরা দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা যেমন 

মাকে দেখিয়া মার সঙ্গে কথা কহিয়! সুখী হইয়াছ, এইরূপ 

(তোমাদের ভাই ভগ্গীদিগকেও বিধানের সুধা পান করাইয়। 

মুখী কর। 








ভাগবতী তনু । 
রবিবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক; ৬ই মার্চ, ১৮৮১ । 


আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরী- 
বের ভিতরে আব্ম। থাকে, আবার আত্মা.বিনা শরীর জীবিত. 
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থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলঙ্ছন করিয়া শরীর বাচিয়া 
আছে, আত্মা! না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য করিতে পারে 
না। আবার শবীর বিনা আত্মা পথিবীতে কোন নিয়া 
প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার 
আত্মাও তেমনই শরীরের অবলম্বন । দুই কথাই সতা। 
আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধো থাকে; কিন্ত শরীরের 
সাহাযোে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, প্ণ্যরস 
ও শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্কাদা তাবিয়! দেখি না। 
জীবাত্বা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্খুমধু, 
ক্রানমণু, প্রভৃতি নানা প্রকার শ্রমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় 
করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্ত উতা 
অবশই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও আমর] জড়বাদীর 
হ্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্বস্ব মনে করি না, 
তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে, এই অনিত্য 
শরীর, আত্মার নিত্য ধর, নিত্য জবান এবং নিত্য হুখ 
উপার্জনের বিশেষ সহায় । জীবাত্ম। ধরাধামে এই অসার 
শরীরের দ্বারা অনন্তকালের জন্য প্রচুর সম্পত্তি সঞ্ষ নিয়! 
পরলোকে গমন করে। কিন্ত এক দিকে যেমন আমাদের 
এই তনু আত্মার জ্ঞানোন্ততি ও ধর্্শোন্নতির প্রধান সহায় 
আর এক দিকে আবার তেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্ব্ব- 
নাশের কারণ। এক দিকে যেমন এই দেহ নানা প্রকার 
ধর্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্য দিকে ইহা আবার 
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পণ্ড তন্ন ক্রোধ|গিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের 
সামগ্রী দেখিলেই পণ্ড তন্থু সেই দিকে দ্রতবেগে ধাবিত 
হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দোষ বালকের 
নুণ্ড ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরের শ্রীবুদ্ধি দেখিলে 
পশ্ড তনুতে ঈরধানল প্রজ্ভবলিত হয়। এইরূপে অজিতেন্দি 
আনুরিক তন্নু সর্বদাই নানা প্রকারে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ 
হইতে থাকে। 

তাগবতী তনু ইহার সম্পূর্ন বিপরীত। ভাগবতী তনু ধিনি 
লাভ করিয়াছেন, তাহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে 
জিতেন্দিয়। তাহার শরীর অতি শান্তভাৰ ধারণ করিয়াছে। 
উহা! দেবতাদিগের বাসস্থান। তীহার শরীর মন্দিরের মধ্যে 
কোন পাপাহর আসিতে সাহস করে ন|। তাহার শরীর 
পুণ্যের ছুর্ভেঠ ছুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে ন।। 
যে ব্রহ্মচারী যুব ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন, নিত্যো- 
পানা তাহার প্রাণের সম্থল, তাহার অন্তরে নিরন্তর 
বৈরাগ্যানল জলিতেছে। কোন প্রকার পাপাসক্জি তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন|। ব্রক্ষচারী বৈরাশীর ভাগবতী তনু 
দর্শন. করিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে, “ভাই এই ব্যঞ্জি 
ব্জদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, 
ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতিএয় ব্রহ্ম এবং তেজন্বী পুণ্য'স্বা 
সকল বাম করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে 
অন্থকুল নহে। ইহার মন্তিষ্ে নিরন্তর নুমতি ও সচ্চিন্তার 


ভাঁগবতী তনু । ৫৯ 





৮ ্পীনপিস্পীশপীীশিতি শিশিপীীপশ টিটি শি 





উদয় হয়। ইহার হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রেমের প্রবল শ্রোত বহি- 
তেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অস্থি মধ্যে সাধু বীরের 
হুম্কার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে 
না। চল আমর! ইহাকে ছাড়ি! ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগের 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি ।” 

এইরূগে ভাগবতী তনুর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ ওঙ.ভৃতি 
সমস্ত আহ্রিক ভাব ও পশুভাবৰ পলায়ন করে। যে শরীর 
এইরূপে কুভাব শূন্য হয়, সেই শরীর ঈশ্বরের আদেশে, 
প্রশ্নতির নিয়মানুসারে, শীঘই সাধুদিগের বাসস্থান হয। 
প্র“তির এই নিয়ম যে কোন স্থান শ্হ্ থাকিবে না। যখনই 
কোন্‌ শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অনুর দল চলিয়। 
গেল এবং উহা শান্ত ও পাপ শুন্য হইল, তখনই সেই শরীর 
শৃন্ট দেখিব! শ্রীগৌরাস, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্‌, মহন্মদ, শাকা, 
যাপ্রবস্থ্য প্রভৃতি সাধু মহাত্বাগণ আসিয়া সেই শূন্ত শরীর 
পুরণ করিতে আরম্ত করেন। তাহার! পরস্পরকে বলেন 
“কেমন ভাই, আমর। ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো ?” 

শ্রীগৌরাঙগগ ঈশ! ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন 
“এই শরীর আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার 
বক্ষ এমন প্রশস্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথাষব 
গিষ্বা নৃত্য করিব?” মহষি ঈশা বলিলেন, “ভাই গৌরাঙ্গ, 
আমিও এই শরীর মন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া 
আসিবার সময় আমার বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা 
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আমার বূক্ত মাংম পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের 
শরীরের মধ্যে বাম করিব। এই সাধু যুবা আত্মেচ্ছা বিনাশ 
করিয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছ' পালন করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ 
হইয়াছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস 
পে বাম করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ, কেবল তুমি ইহার শরীরের 
মধ্যে গিয়া বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীবের মধ্যে 
যাইব ন|?" 

যখনই শরীরের ভিতর হইতে অভতক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ 
ঢুই অনুর পলায়ন করিল, ছুই দু্পরবৃত্তি চলিয়া গেল, তখনই 
ছুই স্বগীয় প্রন্ৃতি, ছুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্শ 
হইলেন। মহৃষি ঈশা ও শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সেই সাধু 
মুবার রক্ত নদীর উপকূলে ছুই হ্বন্দর বাগানযুঞ্ত বাড়ী 
নিগ্বাণ করিলেন। তীহাদিগের গুভাগমনে সেই সারুহ্দয়ের 
ভিতরে ছুই জীবন্ত ফোষার! উৎসারিত হইতে লাগিল। 
সেই সাধু যুবার অগ্তারে ছুটী মধুময়ী প্রক্লুতি প্রতিষ্ঠিত হইল, 
দুই জন সাধু আদিয়া তাহাকে দুটা স্বগাঁয় প্রবৃত্তি দান 
করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অগ্ঠরাগ, আর এক 
জনের প্রভুর প্রতি আনুগত্য । 

অতএব শরীরকে সব্বদা শুদ্ধ রাখিবে। শরীর যদি 
হয়, তবে তোমার শরীরের ছূর্গন্ধে এ ছুই মৃছাপুরুষ পলায়ন 
করিবেন। শরীরকে শুদ্ধ ন| রাধিয! যদি ভুমি এ ছুই 


ভাগবতী তনু । ৬১ 
মহাপুকষের জন্য বহু ব্যয় করিয়া জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে 
ছুটা মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ কর, তখ!পি তাহারা পলায়ন 
করিবেন। আশ্চধ্য লাবণ্য যুক্ত অট্টালিকার পার্ধে যদি তোমার 
ছুর্গন্ধমূয় শরীর থাকে সে অট্রালিকায় রাজার! তে থাকিবেনই 
না, তাহাতে কার্গালেরাও থাকিবে না পাপেতে মৃত্যু হয়, 
এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে ছূর্ণন্ধ হয়, সেই তুর্ঘন্বমরর শরীরের 
নিকটে কেহই থাকিতে পারে না। তোমর। কি জান ন! 
এই কলিকাতা মহানগরীতে দুর্ধময় স্থানে যদি অতি নুন্দর 
অট্রালিকাও থাকে তাহা কেহ লয় না। সেইরূপ পাপ 
ছৃর্ন্ধমূয় শণীর বাহক শোভার অত্যন্ত হুন্দর হইলেও তাহা 
মাধুদিগের মনোনীত হয় না। 

যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হ্খা 
প্রভৃতির ভয়ানক দুর্ণন্ধ উঠিতেছে তাহার শরীরের মধ্যে 
কিরুূপে পুণ্যাম্্া সাদুগথ বাস করিবেন? এই জন্ত 
হে জীবসকল, তোমার মনের উন্নতির মঙ্গে সঙ্গে শরীরের 
পবিদ্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র 
হইতে দিও না। শরীরকে লোজী, ম্বেস্থাচারী, ইন্দিযাসক্ত 
তৌধান্ধ অর্থাৎ ঈধানলে প্রজ্লিত হইতে দ্রিও না। শরীরের 
আঁস্থর মধ্যে যদি অনবরত জ্বলন্ত টবরাগ্যানল পোষণ 
করিতে না পার তবে শরীর বিলাদণী হইবে, কেবল ভাল 
থ'ইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শয্যা শয়ন 
করিতে চাহিবে। শরীর ঈশ্বরের আদেশ ধন্মের নিষুম 
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লঙ্ঘন করিয়া, নান! প্রকার বিলাস তথ ভোগ করিবার জন্ত 
ব্যস্ত হইবে। | 

তোমরা দি বল, "আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন 
আযাদের মন উন্নত।” তোমাদিগের সে কথা আমি বিশ্বাস 
করিব না। হুর্গদ্ধময় স্থানে সোণার বাড়ী যেমন তেমনই 
বিলানপরায়ণ দুর্ন্ধময় শরীরের মধ্যে হৃদয় মন। যদি প্রলো- 
তনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে 
শ্রন্ধ রাখিতে যত্ব কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, 
তোমার বক্ষস্থলে শ্রীগৌরা্গ এবং তোমার মণ্ডিষ্ধে মহাত্তা 
সক্রোটস। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা 
অবতরণ করিয়া তাহার ন্বর্সস্থ মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে- 
ছেন এবং তোমার বক্ষে শ্গৌরান্ত হরিনাম বসে উন্মত্ত 
হইয়! আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মস্তিক্ষের মধ্য 
সঞক্ষেটিস পারলৌকিক চিন্তা এবং অখখ্রার অমরত্ব প্রভৃতি 
ব্স্্মক পবিত্র চিন্তা দ্বারা তোমাকে আমোদিত করিতেছেন। 
দেখাও, যেমন জখ্দলপুরের নিম্মজল প্রশবণে লোকে মহ 
আনন্দ ও মহা আগ্রছের 'মহিত স্নান করিয়। আপনাদিগকে 
শুদ্ধ ও সুখী মনে করে সেইরূপ তৌমার রক্ত প্রবাহক্প 
নম্মদ। নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়! স্ান করিতেছেন। 
দেখাও, তোমার দক্ষিণ হস্তের পাঁচটা অন্ুলির মধ্যে 
পাঁচটা পুণ্যাত্ব। দয়াল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও, 
তোমার মন্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই 


হিরন তু | ৬৩ 


হি আধ্ধ্য রাঃ চি রি ধ্যান নি নিম 
রহিয়াছেন। 


এইবূপে যখন দেখিবে যে তোমার সর্দাঙ্গে নালা দেশের 
এবং নানা যুগের সাধুভক্ঞগণ আমিরা তাহাদিগের বামস্থান্‌ 
নিখ্বাণ করিরাছেন, তোমার রক্রনদীর মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় 
সাধু মহাত্মাদিগের রক্ত মিলিয়। গিয়াছে তখন জানিবে যে 
তুমি ভাগবতী তন্নু লাত করিয়াছ। নববিধানাগ্রিত ত্রান্ষাগণ) 
সাধুদিগের রক্ত মাংস গান ভোজনরূপ নববত তোমরা 
সাধন কর। পশুর ন্যায়, ইন্দিযাসক্ত মানুষের 2য় আর 
তোমরা পান ভোজন করিও নাঁ। তোমরা ঈশার পণ্যরূপ 
অর আহার কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। 
পশু জন্ক মকল অনার অন খায়, ভক্তগণ দেব্প্রসাদ দেবীপ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সাধুগণ অন্নের মধ্যে বঙ্গের প্রেম এবং ব্রঙ্গের 
তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পত্রিপূরিত অন্ন আহার করিয়া সাধু- 
দিগের মনে যোগব্ল, তক্তিবল, পুণ্যবল বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
ঈশ. প্রদর্শিত প্রণালী অগমারে তোমরা আহার পান করিতে 
আরগ্ত কর। যে ভাবে অন আহার করিলে সাধুজীবন 
পোষিত ও পারবন্ধিত হয় মেই তাবে তোমর। অন্ন গ্রহণ 
কর। অকুতঙ্ঘ অভক্তভাবে ক্দাচ তোমরা ঈএরের দান 
গ্রহণ করিও ন1। মআহারকে কদাচ তোমরা ইঙ্সিয় হখের 
পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গন্ভীর ভাবে 
আহার করিবে। পৰিউ্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি 


তস্ছি 
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পান কর। অশুদ্ধ মনে অন্ন ভেজন করিও না) অভ ভাবে 
জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার মহয় ঈশ' 
চৈতগ্গের জীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না 
করিলে ভাগবতী তনু লাভ করিতে পারিবে না। 

তোমার ত্র মাখদিগের মেবায় উৎসর্গ কর। তোমার 
নিজের জন্য আর ডোমার তনু রাখিও না। দিনি তোমার 
এই তনু সৃজন করিয়াছেন, মেহ বিপ্বগতি, সেই দেহপতি 
সেই প্রাণ'রাম, মেই মনোভির'মের সেবায় ওই ত নিধুঞ 
করিষ' ইহাতক রামতণ ভাগ্বতী তনু করিয়া লও। যদি 
তোমার তন আ্গকের বিরোধী হয় তবে আর সেই 
পাপতণু রখিও না। তোমার চু, ক, রসনা, হস্ত, 
পদ, কিল শরীরের কোন যঃ ঘয্দ ঈশ্বরের অবাধা হয় 
তবে তাহা কাটিয়া ফেল। তোমার শরীরের সম্দয় অন্ত 
ভাগবতী তনুর তাজ হইবে। তোমার চক্ষু ভগবানের ইচ্ছার 
বিধ্দে কোন দ্রব্য দেখিবে না। ভেমার কর্ণ গাহার 
বিরদ্ধে কোন কথা শুনিবে ন)। তোমার রসনা 
নামরম ভিন্ন অন্য রগ পান করিবে না। মনের আধার এই 
শরীরকে ধর্সের অনুলূল করিয়া লইবে। 


1 
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যখন হস্থ হারা তোমার নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবে তখন 
ভুমি বুষিতে পারিবে যে তুমি ঈশা নারদ প্রভৃতির অঙ্গ স্্শ 
করিতেছ। তোমার শরীরের রক্ত মাংস ভাহাদিণের অধিকুত 
এবং তাহাদিগের সন্ত্রে একীভূত হইন্্বা গিয়াছে । তুমি স্পষ্ট 


চি, | ৬৫ 
চিড়া গাইবে ঈশ। আহ পাত টার 1 তোমার রক্ত 
নর্দীতে খেলা করিতেছেন। ডোমার শরীর আর তোমার 
থকিবে না। তোমার টি স্বীয় দেবতা্দিগের লীলীক্ষিত্ 
হহবে। মানুষ ভ্রমান্ত হইয়া বলে আমার শরীর, তোমার 
শরার, উহার শরীর, কিন্তু বাশুবিক প্রত্যেক মানুষের শরীর 
সগর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্। ধাহারা সত্যবাঘী 
ঠাহার|। বলেন "আমার তন আমার নহে, ইহ। সাপুদিগেরই 
তন্ব। এই তনুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।” 
দয়[মঘ় পিত। কুপ। কঠন আমরা যেন মকলে এইকূপ ভাগবর্ী 
তত লা করি। 


ভ্রিনাতিবাদ । 

রবিবার ১৫ই টচত্র, ১৮০২ শক; ২৭শে মার্ট ১৮৮১ 
ভ্রিতাপের শাহি ব্রিনীতিবাদ । যখন তা ভয় বিজধানেস 
দ্বা। এক হন তখন ব্রিতাপের শাগ্তি হপঘ। তিনকে ছিলি 
এক করেন তিনিই হুখী হন। তাহার! ছিতাপে কছু পা 
যাহার। তিনকে সত মনে করে! এককে দিনি তিনের মধ 
উপলদ্ধি করেন ধন্য গেই সাধু) ধনা দেই বক্ষানী ' 
নববিধানের আলোক অব্লগুন করিঘা বিনীতি মত 


সি 


করিদতছি, আাহগণ, এন্ণ কর। ভ্রিমাতার মধ্যে এক সহা, 


চাকু 
শখ 
৪০ 


ভিদভার মদ্য এক নভা) এিনতির মধো এক নীতি উিগিললা 


৬৯ সেবকের 95 | 


করা প্রক্কত বিনে কার্য । টা রা মূলে এক ৷ 
এই সত্য মনিতে হইবে, এই অত্য সাধন করিতে হইবে 
এই সত্য সাধন করিয় হুখী হইতে হইবে। সমুদয় বিনাদের 
মীমাহগা, সকল বিরোধের সামন্ত হওয়া কেঝল নববিধানের 
ছবাবাই মন্তব। অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরূপে এক 
হইল। ঈশ্বর, আমি এবং জগং এই তিন সত্য, এই তিন 
সত্তা, এই তিন কিৰূপে এক হইবে? 


নে 


মি 


এই আমি, এই ভোমরা, আর আমার এবং ভোমাদের 
মধ্যে এই বঙ্গাগুপতি ঈশ্বর। এক ঈগুর আমাদের প্রতি" 
জনের মরে প্রাণকপে বর্তমান। সেই এক সত্য, সেই 
এক সন্তা ঈশ্বর, তোমার মামার মধ্যে নং ধাকিলে আমরা 
কেই বাচিঘা থাকিতে পারিতাম না। মুল সভা, মূল সত 
তিনি । ঠাহাকে অবলশগন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি 
করিতছি। কিন্তু এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমর' 
যতক্ষণ এই তিন স্বতগ্ধ দেখিতেছি ততক্ষণ আমর! ভ্রমে ভ্রান্ত 
ব্রিতাপে সপ্ত । এই ভেদজ্জান হইতে নানা প্রকার অধর্ধু 
শোক, জ্বালা। যন্তণা উংপন হয়। যতক্ষণ আমর এই তিনের 
মধ্যে এক না দেখিতে পাই ততক্ষণ কিছুতেই প্রাকত শাগ্ি 
লাভ করিতে পারি না । এই তিনের মধ্যে একড অনুভব 
করাই প্রহ্ভ শাস্তির অবস্থ।। এই তিনকে আতঙ্ক জ্ঞান 
করিয়; যদি বন্দপুজ' করি সেই অপূর্ণ ্রহ্মপঙ্জাতে পাপের 
ভ্োত বন্ধ হয়না তরঙ্গের মধ্যে আামি এবং জগহ, অথব 
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দ্র), এবং আমার মধ্যে বঙ্গ, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে 
উপলক্ধি না করিলে পুণোর পথ শাগ্ির পথ আবিষ্কৃত হয় না। 
আমি যদি ব্রহ্ম ছাঁড়। জগ কিন্বা ব্রহ্ম ছাড়া আমি 
ভাবিতে পারি, অথবা যদি জগং এবং অমি ছাড়া রগ 
'ভাঃবাতে পারি তবে তিনের একা হইল নং। বাশ্তবিক অঙ্গের 
মধো সমস্থ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে । জ্ঞানের অবস্থায় 
অমর কোন মতেই রঙ্গাবিহীন ভগহ ক্চনা করিতে পার 
না ব্রঙ্গের মধো জগৎ এবং আমি, আবার আমার মধ্যে 
রু্দ এবং জণহ | বদ্ধবিহীন জীব হইতে পারে না। 
অতএব যখনই আমি গামাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আমি মামার মধ্যে বুহ্ধাকে দেখিব। বঙ্গাণ্ের শা, প্রতি- 
পালক, পরিরাতা ঈশ্বর দরে নহেন; কিস্থ তিনি প্রত্োকের 
প্রাণের এলে প্রাথরূপে বসতি করিতেছেন। তিনি যেমন 
প্রতিজনের সঙ্গে বাম করিতেছেন সেইরূপ আবার সমষ্টি- 
'ভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন 
এবং বিশেষ কপে প্রেরিত মহাত্বাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন। 
ঘন আম্ব! ঈশ্বরকে মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখি 
তখন ভান তিনের জশ্বরুক মহীনান করি । প্রথমতঃ 
বেদাছ্ের সময় যে'ণী গধ্রি। নিগুণি নিল্লিকার বকে 
উপ্পন্ধি করিতেন। ঈঃর আমন, তিনি আপনা দতিমাতে 
আপনি বিরাজ কার্রিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যখন ঈশ্বর কাহার 
পর মহাপুকুষদিগের জীবলে অলৌকিক ক্রিঘ! সকল মং্পনর 
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করেন তখন পুথেবী গাহাকে পুরাণ কিন্তা হতিহাসের ঈশ্বর 
বলে। কতীনতঃ সর পবিত্রাত্ম। হইক্কা প্রত্যাদেশ দ্বারা 
প্রত্যেক জাবাস্বকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বস্ততঃ ব্রহ্মময় 
এই জগ১। ( মহাপুরুষ কি ক্ষুদ্র আত্ব। প্রত্যেকেই 
ঈশরেতে জী'বত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও 
গতি নাই। [তিনি প্রতি জনের ভীবন, তিনি প্রতি জনের 
আগএরয়। এই আম, এই তোমরা, এই ঈশ্বর বল এই 
তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ ? যদি বল এই তিন এক 
মূলগ্রে বদ্ধ এবং পরম্পর গৃতরূপে গ্রথিত তবে তোমরা 
যোগান'ণ বন পনের অধিকারী । যদি বল এই তিন স্বত্ী, 
অথব। এই তিনের মধ্যে পরম্পরের সঙ্গে গড় যোগ নাহ 
তবে তোমাদের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগঞক্ষে অযোগা ও 
অব্রাণা কায! তোমাদগকে নানা প্রকার অধন্মের নরক 
কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে । 

বিজ্ঞান চক্ষে, বিশ্বাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের 
মধ্যে গঢ় যোগ রহিয়াছে । ব্রহ্গ। আমি এবং জগৎ এই 
তিন গুঢভাবে অন্মিলিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্য, 
ত্রিসন্তার মধ্যে এক সস্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই 
“ড় রসগ্ত বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক নিরাকার নির্সিকার 
ব্রহ্ম কদচ জীব কিশী! জগত হইতে পারেন না। পিতা কিরুপে 
পুত্র হইবেন শ্রষ্টা কিক্ূপেস্ষ্ট হইবেন? অনন্ত কিরুপে 
শু হইবেন? অথচ এই তিন মুলে এক--এই গড় ত$ 
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আবিকার করিতে হইবে। নববিধান ই গুঢ রহস্য 
জান্যাছেন। 

সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সং চিন্ময় নির্বিব- 
কার নিরবযব। তিনি সত্যন্বকূপ, পূর্ণ সত্য। তাহার সভ্য 
কথন সত্য ধন্মের এক খণ্ড। ইহার জন্য দেহ চাই। 
সত্য বচন বলিবার জন্য রখন| অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন 
হইল। এই জন্ত শান্পে উক্ত হইয়াছে, যে সত্য ঈশ্বরেতে 
ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্ঠ সেই সত্য মাংস রূপ ধারণ 
করিল। অর্থাৎ যদিও ঈশ্বর স্বয়ং সত্যন্বপ তিনি মাকার 
মন্রম্যের হ্যা সত্য কথা বলিতে পারেন ন!। এই জগ 
পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ ভাহার ইচ্ছাতে রকতমাহগময 
দেহধারী তাহার একজন সত্যবাদশ পত্র জন্গগ্রহণ করিল 
সত্য কথ| বলিতে ভইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবার 
সত্য শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ চাই, স্ুতরাৎ সত্য এবণের 
জন্যও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনষ্টানর 
জন্য হস্ত চাই, এই জন্য মনষ্যকে রক্ত মাংসময় হপ্স প্রদত্ত 
হইল | 

দুদ পোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য ঈখরের 
নিরাকার স্গেহ মাউস্তনের আকার ধারণ করে। সেই এক 
প্রেম ঈশ্বর হইতে জননীর হদয়ে নেহ এবং স্তনে দু 
সঞ্চারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিলে বুঝিতে 
পারিবে, কি জড়রাজ্যে কি মানৰ দেহে সর্দত্র ঈশ্বরের জ্ঞান- 
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লীলা এবং প্রেমলীলা। জীবশরীর বক্ষ প্রেমের নিদর্শন। 
ইহার অগ্ধ প্রত্য্গ ভ্রাহার অসীম জ্ঞান এবং অপীম প্রেমের 
পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্দ শিশুর মুখ যেমন, মাতস্তনবূপ ঢু'%ঃ 
নিংসারণ যন্ন ঠিক তাহার উপযোগী । জীবের নান। প্রক্কার 
অভাব মোচন করিবার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষু, 
কর্ণ, নামিকা, রমনা, হস্ত, মাতৃস্তন প্রভৃতি ন'নারপ ধরণ 
করে। এ সমস্ত ঈশ্বরের প্রেমলীলার যন্ত। 

ব্রদ্মের সত্য জিহ্বার আকার ধারণ করিয়া সতা কথ। 
এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার করে । ঈগবের 
শ্বেহ মাঠন্তনের ভিতর হইতে দুপ্ধের আকারে বাহির হইয! 
নিরাএয় ক্ষুদ্রশিশুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে 
অসাধিক পরিমাণে ঙঈগশ্বরের গুণ সকল মনুষোর ভিতরে 
আকুতি ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নিলিপ্ত ও আকৃতি বিহীন : 
কন্ত তাহার দয় শ্েহ প্রভৃতি ভাব মন্তষ্যের মধ্যে শ্রবেশ 
করিয়া মন্ুষ্যের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যে ঈশ্বর বহমান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ 
সকলেই ঈশ্বর তনয়; কিন্ত যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে 
হরিনাম করে সেই নরোভ্তমের জীবনে উজ্ভ্ুলতর রপে 
ঈগরের প্রকাশ হয়। 

যাহা কিছু সত্য, দাহ! কিছু তাল, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই 
ঈশ্বরের ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটা সত্য উচ্চারণ 
করিতে পাবে না, কণ একটী সত্য শ্রবণ করিতে পারে নঃ 
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মন একটা সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক 
সত্য কথনের মধ্যে সত্যন্বরূপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের 
মতা ম্নুষ্যের রূপনা ছারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। 
মশর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটা ক্ষুদ 
মেহের প্রতিমা মা ন! থাকিলে আমরা তাহাকে মা বলিয়। 
ডাকিতে শিখিতাম না। অর্থা২ আমরা উহার অনন্ত 
সন্তানবাংসল্যের কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সপ্তান 
ভমিষ্ঠ হইবার পুব্বে গশ্বরের প্রেম সেই সন্তানের মার মনে 
স্সেহ এবং শুনে ছুর্ক্ধূপে পরিণত হয়। শ্শ্বর বলেন আমি 
সঙীর ঞদয়ে সতীতরগে এবং জননীজদয়ে অপত্য স্রেহরাপে 
প্রকাশিত থাকিব। শৃষ্টিতে নিয়ত ব্রন্ষের এই বাথ পৃণ 
হহতেছে। 

ঈশ্বরের দর! মাংস হইয়া প্রেমিক মানবদহে আকার 
ধনিতেছে। সেইবপ নিন্লিক'র, সব্কীত্যাণী বৈরাণী। ঈশ্বরের 
রাগ ১বরাগীশরীরে মাংসের আকার ধারতেছে। পাখি" 
বীর মহাপি৫ষদিগের কঠোর বৈরাগ্য তরঙ্গের অনস্ত বৈরাগ্যের 
আনাম মাত্র। সেই পরম বৈরাগী স্বর জীবের শরীর 
ভতরে বসিয়' অনানড্ি ও আত্মনিগ্রহরূপে খেলা করিতে- 
ছেন আমর হাত যখন কে'ন দুখী গরিবকে পয়সা দেয় 
তখন আমার হাতের ভিতরে ঈশ্বরের দয়ার হস্ত কাধ্য করে। 
এই কথা শুনিরা ছে শানু মনষ্য, কথন বলিও লা যে ঈশখর 
মাণষ হইলেন! এইজপ অমত্য কথা বলিক্া ব্রাক্গধন্ধকে 
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সপীশিিপাপীপাশিিশীত 


কলন্কিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈশ্বরের অনভ্তপ্রেম 
বিন্বুরূপে মানুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া হুঃখীর ছুঃখ 
মোচন করিল। জীবের ভিতর দির ব্রচ্মের প্রেম বিনিঃশ্ত 
হইল। 

ঈগর সকল গৌরবের অধিকারী ; মকল সংকশ্ের গৌরব 
তাহারই। সংকণ্ম করিয়াছি বলিয়। ঈশ্বরের নিকটে কাহারও 
দর্প করিবার অধিকার নাই। তাহার নিকটে সকল দর্প চুর্ণ 
হইয়া যায়। অতান্ত জপ্ধন্য লোক যদি মং্কম্ধমন করে তাহাও 
স্রশ্বরের প্রেমের উত্ভেজনায় সম্পাদিত হয। সকল মানুষের 
[ভিতরেই ঈগরের অবতরণ কিন্তু তাহার বিশেষ অবতরণ 

পুরষর্দিগের জীবনে । চকৃমকির পাথর আঘ্বাত করিলে 
কিশ্গা দীপ শলাকা জালিলে যেমন অন্ধকার মধ্যে চড়াৎ 
করিঘ্া আগ্তন বাহির হয় সেইন্প এই পাপ অন্ধাকারময় 
মলিন হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ং ঈশর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। 
যধনই এইকপে আমি প্রত্যাদিঞ্ট হই ুখনই ইন্দিয় দমন 
হয় এবং মন ঈশরের পণা শাভির অধিকারী হয। ঈশ্বরের 
প্রতাদেশ মৃতসপীবনী শি লইয়া জীবাত্বার মধ্যে অবতীন 
হয়। 

গশর স্বয়ং অংমাদগের ভিতরে আমাদিগের শকি হইয়া 
আমাদিগকে পরিনাণ করেন। প্রভাদিষ্ট ব্যকির হদরের 
মধ্যে গঙ্গরের প্রাণ হইতে নতন নতন প্রেম সঞ্চার হইতেছে। 
প্রত্যাদিঃ ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হস্তে 
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নাই, ব্রদ্ধ তাহাকে পাইয়াছেন এবধ টি ব্রদ্ধকে পাইয়া 
ছেন। তিনি ত্রহ্ষের এবং ব্রহ্ম হাহার। তান হদোর সন্ধে 
এবীভত। তন্ষের সঞ্ পভাব হহার শ্বভাব। আপনার 
বক্ষে ঈগ্থরের আৰিভাব অহভব কাঁরয। প্রত্যাদ্ আম্ব। 
1ক হাঁতহাসের মধ্যে কি প্রকাীতির মধ্যে সব্ধর্র ঈখরকে 
দেখতে পান। 

গঈশবর হত্হাসের মহা” যদিগের মধ্যে, পশ্বর প্ররতির 


তিনে/তিই 


/৩1 


মধো, ঈিখর প্রত্যাদিষ্ট আদ্মার ভিতরে, এ 

সশ্বর। যথার্থ পূর্ণ ঈশ্বরাক হণ কারিতে ইচ্ছা হইলেই 
£তিহ'স ও প্রকৃতির মধ্যে যে ভাহার আবিভ।ব ও বিচিত্র 
৪! ভ1হ:ও ওহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাহার সাপুভক্ত 
সাদানাদিগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে যাইতে পারেন ন।। 
ফর হুম তাহাকে চাও, ভাহ।র প্রেরিত মহাপুদ মাদিগিবে ও 


নি চার ৬4 ৮০০ মরার 
সাদর কারতে হইনে। জগতের ইতিহাসে হিলু, বৌ, 


/৩1/ 


হা, ন্‌) এড নাল প্রতি যত ত ধন্দুপ্রবত হকের নাম লেখ। আছ 
মে সন্ধা এদে লই বঙ্গ তাহার পু বিশ্বাসীর বাঠিকে 


আবি ত হন। 


চন 
হে] 
নর 
্/ 
স্ 
রে! 

১] 
7 
| 

শখ 
্গি 


৮. ৃ 
। ইশ হে + 2 
রর একটা পাতাও কারীতে গার 


ন.) প্রান মোনা পফাদ্ণের মধ্যে ছিগবান ফেেগ্রহ পে 


প্রকাশিত: হগাদবের ভিতরে সন্ধত্যাপী পরম চি 
এসব ভিত বিকেকদিংহাসনে প্রতিিত রাজ, পে; ঈশা 
প্রাণর মধ পিতা ও প্রহুজপে। রী হস 
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টি পিপিপি শিশীটিশিটিতিিি তি তি শিটিশিটশিশীটাশিশাীশাশীশী শা শিশি্পা টি টাপিপশীপীপাপ পিক শী িপিশি 


প্রেমোন্মন্ত সখাক্ধপে। টুডে দেশে দেশে যুগে যুগে ষত 
লীলা করিয়াছেন এবং তাহার যত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে । নববিধান ইতি- 
হাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিধুক্ত করিতে পারেন 
না। হে ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিন্ত 
ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার 
উপধুক্ত করিয়! শ্জন করিয়াছেন। যোনী, ভক্ত, প্রেমিক, 
জ্ঞানী, ক'মা। সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে 
পারেন। 

এক ঈশ্বর নানারপে নান। প্রকার সাধকের নিকট প্রকা- 
শিত হইয়াছেন। খিনি হিমালয় শিখরে করতলন্ট প্ত আম- 
লকবং যোগী দিগের নিকট প্রকাশিত হইযাঁছলেন, তিনিই 
শা মুসা ও শ্রগৌরাগ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে 1ভন্্ 
ভিন্ন কাপ দেখ। দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার 
মামার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই 
পুরাতন ইতিহাস ও বমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া 
আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্থি আলিয়া 1দতেছেন। 
ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক 
ঈশবরকেই দেখিতেছি। এঁ এক ঈশ্বর পথিশীর ভিতর দিবা, 
জনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিবা আমার ভিতরে আসি- 
দেনা আমার মধ্যে তিন এক হহল। যিনি ইতিহানের 
ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এ্রংৎ থিনি ইতিহাস ও প্র তে তর 


নি জন্য তি বি ৭৫ 


শন জপ পাশ ও ১ শিশটিটশিকিশাতি তি ক 


ঈগ্বর ভিনিই আমার ঈগ্র। অতএব চি ঈশ্বর হুইল না, 
এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসন্তার 
ভিতরে সমুদন্ব সহ! ডুবিয়া গিয়াছে । এক সত্য স্বরূপ 
ব্রহ্ষকে সমুদয় স্থ্ সত্য অবলঙ্বন করিয়া রহিরাছে। সেই 
এক বন্ধ অনস্য আকাশে বিস্ৃত, ইতিহাসের মহ্াপুরুষদিখের 
জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আআার ভিতরে 
অভ্যদিত। 


আসে 


পাপীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিন্। 
রবিবার ২২শে উচত্র, ১৮০২ শক; ৩র! অপ্রেল ১৮৮১। 


ঈশ্বরের একটা কাধ্য আপাততঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। 
এই কাধ্যটার গঢ় তত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কৃতি 
করে, এবৎ কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্তায় কাধাটা 
কি? জগতের দোষের জন্ত নির্দোষ সাধুদিগকে কষ্ট দেওয়;। 
বাস্তবিক অনেকে এই প্র করে যদি ঈ*র যথার্থই ন্যায়বান 
হন তবে তিনি জগতের পাপ রাশির জন্য তাহার তঞ্তদিগকে, 
কেন প্রার়শ্চন্ত করিতে বলেন? একিহুবিচারগ এক 
হার নিষ্পন্ভি? কোন নার অনুমারে অপরাধী জগতের জন্য 
সা*দিগকে দণ্ড পাইতে হইল? 
দুষ্ট বাতিচারীদিগের ছন্য পৃথিবীর মহাপুকুষেরা আপন 
দিগের জীবন বিনর্জন দি;লন। টা আপন আপন 
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বহুমূগা রব দিন] গাগা পথিনীর ভনা প্রায়শি-ভ করিলেন। 
ছ% পৃথিবী মন্াাপুনষাদিগের মন্গক ছেদন করিয় ভমান? 
নিঞবত! প্রকাশ করিল। ইতিগাম এ মকল নিদারুণ ঘন 
লিখিবার সম্য কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়বান ধ্রাজ ভশ্বর 
অভগ্ুদিগের পরিত্রাণের জন্য মাধুজীবন বলিদানরূূপ হণ 
করেন। অধাদিগের কল্যাণের জন্ত সাধুর! অকাতরে আপন 
দির প্রাণ দান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্য স্বণস্থ প্র 
সানদগের মগ্তক চাহিলেন; প্রভ্তর দাস সাধুগণ হামিতে 
হামিতে শাহাদিগের মস্তক দিলেন । 

শত শত তীবণাক্কার নি) রচিত্ত দানব্প্রকৃতি মন্তষা দখি- 
বীর এক একজন খা;র মস্তক ছিন্ন করিল। শক্রদিগের 
আদ্ছাথাতে সার শরীও হইতে বভভগাত হইতে লংগিল। 
সেই বদপাতে মার এছ হইল । কিন্ত সেই এক এক বিন্দ 
র «হইতে [সন্ধু ল্য থা উঠিয়া পথিবীর রাশি রশি গাপ 
কলম বোৌহ কিন । নরনলি যদি দিতে হয় তবে বচ্ছ- 
মিহহাসনের গমক্ষে সা) সনের জীনন বলি দেওসাই 
কওবা। সার ভিন আর কে নরবলির উপবুত ৪ যেমন 
তমন জাবন ঈখরু এহণ করেন ন!। সাধু কতা 
বর] হও তবে ঈশ্গর তোমাকে কলিন্গরূপ ঠহণ করিবেন । 
ধাহার। জগতের পরিতাণের জন্য মন্ন্ ত্যাগ করিয়ং দন 
বৈরা) হইয়/ছিলেন অপার পৃথিবী আাহাদিগনেই নিজ ,রকপে 
স্হার জানিনা কৌন মাধুকে কুশে হত করিয়াছে, 


পাগীর জন্য সাঁধুর প্রায়শ্চি । ৭৭ 


কাছাকেও অগ্রিতে ধ্ধ করিয়াছে, কাহাকে হিংআঅ জহুর 
নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নান। প্রকার 
ষষ্থণ দিয়া বধ করিয়াছে। 

সারুদিগের প্রতি অবিশ্বাধী পাপাস্‌ক্ত পৃথিবীর তয়ানক 


যায়। এ সকল দুবিষহ ঘটনা দেখিয়াই অনেকে জিজ্ঞাস! 
করে সাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠ,রাচরণ হইতে দেওয়া কি 
ঈশ্বরের অবিচার নছেণ পরের পাপের জন্য সাধু কেন 
মরিবেন চগ্ত সাধু তিন্ন আর কে পরের দুঃখ ভার সম্থ 
করিবেন? দুঃখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর 
কে এত ব্যাঠুল হইবেন? আর কাহারও স্কন্ধ পাপভার 
বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান 
দশ বংশের পাপ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর গাপতার 
সাধুর স্বন্ধে শ্থাপন করেন। 

সাধু পরছুঃখে সর্ধদা ছুঃখীহন। তাহার সমস্থ শরীবে 
পরের ছুঃখানলের জালা যন্থণা। হে সব্ধত্যাগী সাধু, কে 
তুমি তোমার আপনার স্্ী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির 
জন্য তো এত ভাৰ না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত? পর- 
ছুঃখে কেন তুমি দুঃখী হইলে? পরের দুঃখানলে কেন তুমি 
জলিতেছ ? আহা, অমুক ব্যক্তির অন্ন বন্ধ নাই, অমুক ব্যপ্ডি 
রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যঞ্তি কেন হুরাপান করিল, অনুক 
গ্রামে আজ পধ্যন্ত কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না, কেন 


1৮ দেবকের নিবেদন । 


এখন পব্যন্ত নর নারীর ব্যবহার রি ন্‌, এ সকল 
চিন্তায় কেন তুমি আগন!কে আকুল করিতেছ৭ পরের 
ডঃখের জাল'য় রাত্রিতে তোমার নিদা হয় না। তুমি দিব- 
নিশি কেবল পুখিবীর নরনারী সকল কিরপে শুদ্ধ ও দুখী 
হইবে এই ভ।বিতেছে। হে সাধু, তুমি আত্ম-বিশ্বৃত হই 
ভগ্তের সুখে হুখীঃ জগতের দুঃখে ছুদী হইয়াছ। সমন 
”খিবীর সঙ্গে তুশি একী ত হইয। গিয়াছ। কি চীন রাজো 
কি আমেরিক! ভূখন্ড যে কেহ কোন একার ছুঃখ সহ করে 
তাহ। তোমার দুধ । অন্য লোক কাদলে তুমি কাদ, অন্য 
লোক হাধিলে তুমি হাস চীন হতে আমেরিকা গঘাও 
যত দেশ, যত গ্রাম, যত নগর আছে, এ গকল স্থানে যত 
লোক বসতি করিতেছে ত 

বপন, তাছাদিগের প্রতিজনের হ৪খে তুমি ভঃঘা। তোমার 


'হাদের সকলের বিপদে তুমি 


ঢুঃষধ ভাবের পরিমাণ নাতি । অনা লোককে ব্যাছে কাম- 
ডাইল, তুশি মনে করিলে তোমাকে বাঘে কামড়াইয়াছে। 
ওপ:রর রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ 
হইবাছে: অপবে পপের জনা আর্ানিতে গুড়িতেছে, 
তুমি মানে করিলে যেন তুমি পাঁডতেছ। 

বাস্তবিক সাব হওয়' বিষম দায় জাঠুর মস্থকের উপরে 
সবস্থ মানব মণ্ডলীর গুরুতর দুঃখভার আপন, আগনি আসিয়া 
[ডে সাধারণ লোক আর বুকের ছুদাখির গভীরতা ও 


তেসপ্বিত কুবিতে গারে না সকল হথিনী যদি একজন 


গাগীর জন্য রও রি ণ 





হ তব মেই একজন সানু সঞ্জন। আারপর অৎমারের 
কীট পরচুঃঠখে কাতর হইতে পারে ন!। পরছুঃখে কাতির 
হওধা, পরহুঠধ মোচন করিবার জনা দরাদ্র হওয়া যখাখ 
নিঃস্বার্থ সাধুর লক্ষণ। সাধুর আপনার দুখ নাই; কি 
পরদুঃখে তিনি অন্দাদ। ছুঃদী। সকলে ঠাডা জল খাইল, 
সাধু আগ্তনের জল খাইলেন। ছুভিক্ষ যন্তণার সত সহ 
লোক মরিতে লাগিল সাধারণ লোকের] এ সকল ঢুঘটন। 
দেখিয়। মুখে নিদ গেল? কিন্তু সাধু কাদিতে লাগিলেন। 
সানু হইবামাত্র আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রত 
রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাপু দেই পরিমানে পরের 
দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ ঢঃখ ভাব লদ 
করিবার জন্যই ঈশ্বর ভাছার এর ই ত সাধু সন্যদী, 
বৈরাগী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন! যিনি থে 
গরিমাণে সাণু ভাহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য 
দণ্ড সহ করিতে হয় । পরের দোষের জন্য সাবুকে দ& 
সন করিতে হয়, এই কথ! বলা হইলেই অনেকে মনে কলে 
তাবে ঈগব অন্যা আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাগুবিক তাহা 
নছে। কেন ন) সাধুগণ গে পরের হ£খে চগী হন তা! 
তাহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে; কিন্তু সাপুতার পরু্ষার এবৎ 


তাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেদ উপায় । খাদ কয়জন 
মভাণুকষ ভীবন না) দেন তবে পাপী জগত কিজিপে উদ্ধার 


হইবে ৭ যখন পাপী বিশ্বাসের সিভি তি জদঘে এই 


৮০ সেবকের নিবেদন । 


কথা বগিতে পারিবে "অনুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন* 
তখন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হুইবে। জগতের এই 
শ্াতাবিক উঞ্চি। “সাধুরা রক্ত না দিলে উপাসনা বিহীন 
লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসঞ লোক সকল 
বৈ্রোগী হইত না।” 

সাবুর জীবদশায় পতিত জগং তাহার মহত্ব বুঝিতে পাৰে 
না। তাহার মৃত্যুর পরে যখন পাপীরা মাধুর নিঃস্বার্থ উদার 
ভাব বুঝিতে পারে তখন তাহারা সাধুর দুঃখ ও মনো- 
বেন ম্মরণ করিয়। হাহাকার করিয়া কাদ্য! উঠে। প্রত্যেক 
সাধু মহাপুরুষ পাপী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। 
প্রায়শ্চিত্তের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুষ্ট হন। 
তগবান কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভালবাসেন? 
তিনিকি ভকরক্ত লোলুপ, না তন্রবংসল ? প্রীয়শ্চিনের 
অর্থ এই গে, যে কেহ পরের দুঃখ শ্বারণ করিয়া অশ্রু বিসর্ভন 
করে, কিন্ব প্রদুতখ মোচনের জন্য আপনার রক্ত প'ত 
করে, ঈখর বিশেষ আশীন্নাদের সহিত সেই অশ্রু ও মেই 
রপ্ত গ্রহণ করেন এবং উহা! দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন 
করেন। 

হে ব্রাহ্ম, তুমি আপনার স্থী পুত্রের জন্যই ঝ৷ কত কষ্ট 
বচন কর এবং কত রাত্রই বঝ। জাগরণ কর? তোমার 
ভাবনার বিষয় তিন চারিটী লোক) কিন্তু যে সাতুর কোটি 
কোট সন্তান তাহার কত ছুঃখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, 


জন্য ী প্রায়শ্চিন্ত ৮১ 
যাহার প্রতি তোমার রিনার ভালবামা আছে তাচার দ্রঃ 
দেখিলে তোমার কত দুখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত 
জগতের গ্রাতি বিছত হইয়া রহিয়াছে মম জগতের ঢুঃখে 
হাভার কত ছুঃখ। ছে পহস্থ ত্রাদ। তমি একটা আদ পরি 
বারের দুধে ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত 
গ্রাম, শত শত নগর এবং ধড় বড ভথত্ডের ছঃখ ভার বহন 
করেন তাহার দুঃখের গুরত কেমন অসহনীয় ! 
সাপুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পর্ছথে মোচন 
করিবার জন্য ঘত আবুলতা বাড়ে তত তাহার খু বুধ 
হয়। পরহঃখহারী ঈশ্বর সাখুদিগকে এই নিদমের অধীন 
করিয়| দিযাছেন। সানু হইলেই শত শত দেশের দঃগ্ভার 
নিজ সাধে গ্রহণ করিতে হয়। সাপুর! যতই *থিবীর বিজন 
লালন| পাপানক্তির আপ্তন এবং রাশি রাশি ছখ যদণ। 
দেখতে পান ততই শাহার। মছানভতি জন্য পরহখের 
পালার অস্থির হন। এই ভঃখ অথবা দঘার ক্বালাতেই 
তাহারা মরিয়া যান। সাধুদিগকে বধ করিবার জনা নুশ, 
অশি, অথব! শেলকে নিমদ্ণ করিবার প্রয়োজন নাই, ভাহার। 
আপনাদিগের দয়ার জালাতেই আপনারা দৃ€ হন! দরাশ'ল 
প্রষেরা জানেন দয়ার আপ্তন কেমন অগহা আঞ্ন। 
প্রেমিক বন্ড জানেন প্রেমের আগুন কেমন অপহনীর। 
যেমন বাতি অপরকে অলোক দান করিয়' আপনার আগুনে 


পন ক্ষয় হইতে থাকে এবং ভ্রমে দক হইয়' যান) মেইকপ 


৮২ সেবকের নিবেদন | 


মহাপুক্ষেরাও পৃথিবীর দুঃখী পাগীদিগকে সুখী করিবার 
জন্য প্রেমালোক দিতি দিতে অপ্পনাদিগর প্রেমানলে 
আপনারা দু হন। “হে প্রেমিকদল, তোমরা পরের ছন্য 
প্রাণ দেও" সাধুদগকে এরপ উপদেশ দিতে হয ন.। 
তাহারা আপনাদিগের প্রেমের উন্ভেজনাতেই আপনারা মররিন। 
যন। 

হে ভারতবধের নববিধানাতিত ত্রা্ছগণ,। পথিবীর সাধু- 
দিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া ভে রি গর মনে কি 
কোন মহ ভাবের উদর হয় ন'৭ পৃথিবীর, বিশেষতঃ 
ভাকাতির হুংখ মোচন করিবার জহা তোমরা কয়জন যদি 
ঙুরের চরণে জখপন উত্স ন। কর তবে হিন্স্থংনের অধ- 
পাপের ছি আর কে শ্রায়টিস্ত করিবে? এত শতাঙীর 
বাণীকত পাপ জঞ্গাল দর খা ডন একট! প্রকাণ্ড ভন- 
1হ হধী সন্বত্যাণী সাহদল চাই । অমাধারণ দয়া, অসাধাকণ 
[হ১হষণ চাই । ছুই একজন সাযান্তি লোক হাজার বহ্চপেরে 
পাপের প্রায়টি। করিতে পারে নাও নববিধানের বন্ধুগণ, 
তোমর সকলে এক হয় হইয় জাগিয়া উঠ তোমাদিদের 
ভীঙনে যাহ! কিছু ঈহ্বরের ভাব, স্বগীর ভাব আছে, ভাই? 
প্রদখন কারা পতিত জন্ম মিকে উ্ত ও উক্ধার কর 

অসাধারণ সতিবুতভা, অসাধারণ দয়া, অসাধারণ ব্শি'ন, 
অসধালণ বরাগা, অনাধারণ আহুজযু। অসাধারণ পরুমের। 
প্রহাত সদটটণ ন' দেখিতল বিপূধগাহী জগ ফিহিবে না। 
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যেমন বোগ কঠিন ও বহু দেশবাপী তেমনি ও থুব 
শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্বাক। যেমন পাপ, উহাকে 
জম করিতে তেমনি বৈরাগা চাই । বৈরাগ্োর দৃষ্টান্ত, আত্ম- 
জয়ের ঢুষ্ান্ত, কিন্সা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত কি কেবল একজন 
লোকে বদ্ধ থাক্ষিতে পারে ? প্রেরিত মহাঁপকষেরা জগতের 
পরিব্াণের জন্য অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। 
প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্বতাগী বৈরাগী ভহসা উচ্চ ধনু 
জীপনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গহস্থ হাদগণ, ভোমকা 
ক এ সঞ্ল ঢষ্ঠান্ত দেখিয়াও জগতের পরিদাণের জঙ্ক 
কিছুই করিবে না? বেরাগ্োর পৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুরষ 
৪ প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে? ভগবানের কি 
ইচ্ছা নর যে গহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিছিত হউক? "কল, 
কার জন্য ভাবিও ন। এই উপদেশ কি কেবল মল কয়জন 
লোকের জন্য? ন'। ভগবানের হচ্চা, কি সঙক্গত্যাগ। 
বরাগী, কি ?স্থ ইবর্াপী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন। 
চে ব্রাঙ্গগণ। কভোমাদিগের ভাতার! দেশের পরিনাণের 
জন্য ব্রাগা হইন! দেশ দেশাশ্থরে চলিয়া গেলেন, তোমরা 
কোন প্রাণে ইদিফাসক। ব্য বাসনার দাস ও সংসারের 
বট হইঘা ধংকিবে? পরছুঃথে কি কধনও হআোমাংদন 
চুধ হয় নাগ দেশের সুবার! কেন উপামনাশীল হইল ন:? 
শ্বীরা কেন বক্ষপরাধণা হইল না? বালক বালিকার কেন 
নীতি পরাণ হইল না, এ সকল সন্ষিস্তা ও জগতের 
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কল্য।ণ কামনা কি তোমাদিগের প্বার্থপর মনে কদাপ স্থান 
পায় না? তোমরা কোন জ্ভুর সেবা কর? তোমরা 
বাহার জন্য সমগ্র দিন কাধ্যাপয়ে পরিএম কর? আর 
তোমবা স্বার্থপর বরাগ্যবিহীন বিষদী হইয়। সংসারের সেবা 
করিও না। (তোমরা -দনিক পরিএম € দ্বারা যত অথ অন্ন 
কাঁরুবে তৎসঞ্দর সেই সঙ্ত্যাগী ভগবানের হস্থে অপ্ণ 
কারও । তে'মরা আর কদাচ আপনাদিগের ও আপনাদি-গর 
পারিবারের তরণ পোষণের বিষ চিনা করিয়া মনকে কলা্কত 
করিও ন'। [নাস বেরাগী হইয়া অন্পুত্রূপে ভগবানের 
উপর |নভর কর। ভগবান নিত্য এই কথা বলিতেছেন, 
'কেবল শ্রেরিতের। কলজ্যকীার জন্ত ভাবিবে ন! তাহ] নে, 
কন্ত কাহারও কলাকার জন্য ভাবা উচিত নহে, কেন ন' 
মানি প্রতিজ্নের পিতা এবং প্রতিপালক ।* নববিধ'ন 
গ্রগবানের এই বাক্য সল্গদর ঘোষণা করিয়। দিতেদছন। 
সগরের আদেশ নবাবধানা। হত সকলেই ঈশা, ইসা, নানক, 
চতন্ঠ প্রভাতি মহাজনদিগের প্রদ্শত বরাগ্য পথে চলিবে। 
প্রেহিত প্রচারকের। অল্গত্যাগী বৈরাগী হইয়া পু বৈরাগা 
গথে চলিতেছেন। অনতাগী গুছস্থ ব্রান্মেরাও আপনাদিগের 
উপার্ডিত সমস্ত অথ ভগবানের হনে মমপণ করিয়' উবরাগা 
পথে চলিবন। প্র-তাক উপার্জনশীল গৃহস্থ ব্রা্গ হগ- 
বনের হস্তে উপার্জিত সমস্ত ধন সমপণ করিয়া সংসঃরা এনে 
যোগ উবরাগ্য স্থাপন করিবেন। যেমন সব্বত্যাগী বৈরাগী 
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ঈশ্বরের আশাব্বাদের পাত্র, মেইরূপ প্রত্যেক ব্রঙ্গনিষ্ঠ গৃহস্থ 
বেরাগীও ভটাহার আনীব্বাদের পাত্র। 
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রবিবার ২৯শৈ চৈত্র, ১৮০২ শক) ১০ই এপ্রেল ১৮৮১। 

বিষয় এবৎ বৈরাগ্য ছুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার 
পৃথিবী । একবার (বিষয় টানিতেছে পুথিবীকে, আর একবার 
বৈরাগা টানিতেছে পুথিবীকে। নিয়ত এই ছুয়ের মধ্যে 
সংশ্রাম চলিতেছে । অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে 
আবার বেরাগ্য প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধি- 
পভ্য স্থাপন করে। পুখিবীতে যতবার বি্ষয়ীদল প্রবল 
হইয়াছে ততবার মহাবৈরাণী সকল আসিয়া প্রকাণ্ড বৈরা- 
গোর অনল প্রজ্জ্বলিত করিম! গিয়াছেন। বিষয়াসপ্জির 
মতোষধ বৈরাগ্য । ঈশা, মুসা) শাক্য, চৈতগ্ত প্রভৃতি প্রধান 
বৈরাগাগণ বিষয়ানঞ্জ কুপন পৃথিবীর হুচিকিসক। প্রবল 
ব্ষরারোগ দর করিবার জন্ত সর্দাত্যাগী পরম বৈরাগী 
সগরের দ্বারা আংদি হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ হইতে 
অবতরণ করেন । প্রধান প্রধান সাধুগণ হতিপুন্দে ভবিষ্যদ্বাণী 
দ্বার' সব্লসাণারণকে জাত করিয়। গিয়াছেন যে যখনই 
পথিবীতি হনশ্য়াসর্তি, পাপ বাছিচার প্রবল হইবে ভখনই 
সর্গ হইতে মহাবীর বৈরাগখর দল অসিনা মায়া পাশ ছেদন 
করিয়! পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। 

রা 
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বিষয়ের মহৌমধ বৈরাগয । ৈরাগা-উষধ সেবন ভিন 
ব্ময-রোগাক্রাস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই । 
ঈশরের পরিত্রাণদাযিনী কুগার এমনই আয়োজন যে যখনই 
পৃথিবীতে বিষয়ের প্রাঝলা হয় তখনই বৈরাগ্যের প্রাহীৰ 
হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই 
ঈর্গ হইতে বৈবাগীদল আসিয়' কুপগ্র পথিবীর চিকিংস। ও 
রোগ প্রভীকার আরম্ত কবেন। পৃথিবীর ভব্যাৎ চুর্দশ। 
ভানিয়াই রক্ষাকালী, অনন্থকালী, সর্বশণ্ি মী মগ্গাকালী 
এই বাবস্থা করিয! রাখিয়াছেন। পুথিবীতে মহাপরুষদিগের 
শুভাগমন কেন হয়? এই ঘোর ন্ষয়া'সক্ক পৃথিবীতে সময়ে 
সমদ্ধে বৈরাগীদল কেন আমেন? পথিবীর এক লোক কেন 
সঙ্গম্থ ছাড়িয়া বৈরাগী হন? ভহ্গচারী 'বকাগীগণ গৈরিক 
বন্ধ ধারণ করেন কেন? ধুর জন্ত এত কু সহা বূবেন 
কেন? সংমানের মুখ সম্পদের নিকট বিদায় লইয়া ক্- 
কুরে বাস কেন? এ সমুদয় তীর কঠোর বৈরাগ্য সাধানের 
কারণ কি? কারণ কেবল পৃথিবীর ব্ষয়াসজি। 

পথিবীন্তে যখন বিময়াসর্তি, ষোল আনা হয় তখন ভাভ] 
নির্বাণ করিবার ক্ন্ধ টবরাগ্যও মেল আনা চাই । যেমন 
বেগ তেঙ্গনি ওফপ | বৈবাগা কি? হোমের অগ্থি। প্রাচীন 
ফোগী ঝ্ষ ও আগ্রহোত্রীগণ যেমন অগ্রি জালিয়া নিতা হোম 
করিতেন এবং বায় শুছু করিতেন মেইরূপ বৈরাগীগণ মখ্মু- 
নিগ্রহ, ইন্দিযদমূন। মনসংঘম প্রভৃতি বৈরাগ্যের আগুল 
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স্বালিয়া পাপাসক্তি ও বিষন্ন কামনা ভঙ্ীডূত করেন। প্রেরিত 
বৈরাগীগণ দেখিতে পান পথিবীতে অনেক শতাব্ী হইতে 
বিষযাসক্তি উৎ্কট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্য 
১ব্রাগো এই রোগের উপশম হইবে না) এই জন্য তাহার 
একেবারে পুর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলঙ্গন করেন। বিধাত। 
পর'ষ যখনই দেখিতে পান যে তাহার প্রজা মকল উংকট 
বিষয় রোগাক্রান্ত হইয়া দত্টাগ্রামে পড়িতেছে তাহাদিগকে 
যত হইতে বক্ষ। করিবার জন্য এক দল সন্পত্যাগী বৈরাগী 
প্রশ্ঘত.করিতে থাকেন। 

যেখানে বার লক্ষ লোক ব্য বিষ পান করিয়' মনি 
তেছে সেখানে মন্থতঃ বার ছ্ধন বৈরাগীর প্রয়োজন । যেখানে 
পর্াশ লক্ষ লোক বিষয়ী হইয়। মবিতেছে সেখানে অন্যন 
পপণশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন । যে পৃথিবীতে কোটি কোট 
লোক বিষম-গরল পান করিয়| মরিতেছে সেখানে রো? 
দমন করা দুই একজন সামান্ত কবিরাজের কম্মা নহে। 
যেখানে ব্ষর-রোগ অতি সামান্ত সেখানে যহ্মামান্য অল 
পরিমাণ বৈরাগা সাধন দা সেই রোগ দর হইতে পারে; 
(কনক মেখানে বিষয়ামক্চি অতান্থ বিস্তীর্ণ ৪ সাঙ্ষানিক হইম! 
উঠিয়াছে সেখানে সামা গনধে প্রতীকার সম্থব নহে । 
যেমন কঠোর রোগ দেইকূপ উপদুক্ত উষদ আবশ্যক । এই 
জন্য পৃথিবীর উৎকট বিন রোগ দর করিবার নিমিত্ত প্রদান 
প্রধ!ন বৈরুপীীগণ কেবল মংমার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা 
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নহে ; কিন্ত হারা আপনাদিগের প্রাণ পথ্যন্তও বিসর্জন 
দিযাছন। যখন তাহার! বুঝিতে পারিতলেন যে পখিলীর 
য্দিপ কাঠোর সাংঘাতিক রোগ তাহাতে কয়েকজন লোক 
প্রণ না দিলে মানধষ এই নিষম রোগ হইতে একেবারে বক্ষ 
পাইবে না তৎক্ষণাৎ ভীহারা ঈশ্বরের নিকট আত্ম-বলিদান 
করিলেন। 

যখন বড় বড় ব্ব্রাগধগণ নিষয়াসক্ত কঠোর মনুষা 
মগুলীকে ইবরাগ্যের দ্াস্ত সকল দেখাইতে লাগিলেন খন 
পথিবী পরাস্ত হইয়া! বলিতে লাগিল, “হে বৈরাগী ভ্রাতগণ, 
আমাদিগের ভগ্ক ভোমরা অনায়ামে এত কণ্ সভিলে, তোম', 
দিগের দুল্লতি প্রাণ দিতেও প্রন্তত হইয়াছ। তোমাদের 
বাবহারে আমরা পরান হইলাম। ভাইগণ, আর আমর: 
নাস্তিক হইব নং, আর অপবিত আমোদ প্রমোদে মন্ত থাকিব 
না, আর টাকার জগত উন্মাদ হইব না, আর অসাধু দৃষ্গান্ত 
দেখাইয়া চারিদিকে বাভিচর অধন্য বুদ্ধি করিব না, আর 
ভোমাদিগের দযাদ কোমল হয়ে বাথ দিব ন! 

ইহা অপেক্ষা কঠোরতর রোগের সময় নিদারণ পথিক 
কখন খর ছারা কখন অগ্রি ছারা, বখন ভ্রুশ হারা অথব 
অন্ত প্রকারে জগতের হিউহষী বৈরাগীদিগকে প্রাণে বধ 
করিয়াছে । হুদা পথিবী ঝলিয়াছে "হে বৈরাগীগ্রণ। আমরা 
তোমাদের ঈশ্বরকে যান নাং আমরা নাস্তিক ভ্বেছাচ'রী 
হইয়। যাহা খু ভহা করিয়াছি এবং গোর মোহ নিদ্রা 
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অচেতন ছিলাম, এমন সময় কোথ' হইতে তোমরা আনসিয' 
নন: প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং রঙ্ধনাম বীহন করি 
আমাদাপর নিদা তাগ্িষাছ। আমর) আমোদ প্রমোদ ও 
মগ্ত পন করিতে গিক্লাছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে গে 
সকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল না, তোমর' আমাদের 
ভষ্কান্ক শঞ্ু, অতএব তোমাদিগক এই সংহার করিতেছি 

এই বলিয়া আগ্তন জ্ালিল, কুশ তুলিল। বাণ ছড়ি এবং 
সংধাদগকে মারল । এইকপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নি 
ভীষণাকার জন্ব-প্রকতি, দানব সমান বিপবীদল নালা প্রাকাওে 
সাধু ১বরাপীদিএকে বধ কলিষাছে। বি্ষয়াসপ্ত এট মল 
অনেক সময় ১বরাগীদিগকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তীদ 
অনুতাপ অন আপনর মস্তক আপনি ছেদন করিয়ে । 
রাগী না মব্িলে পথিবীন্ন উদ্ধারের উপায়ান্থর নাই। 
অতএব হে প্রেরিত বরাগীগণ, পথিবার পরিত্রাণের জলা 
তোমর। জগবের চরণে আত্ু-বলিদান কর। হে নববিধানেপ 
বৈরাগাদল, হে নববিধ!নের সাধকদল, সামান্য -বরাগ্যে হইবে 
ন, এহ সাপর সম'ন বিষষাসপ্তি সামান্ বৈর'গো কিরুগে 
তোমর চর কহিবে? তোমরা এখন টবরাপণ হও যাহ 
সমস্ত হিনুস্থ'নব!সীর' তোমাদির্পের টবরাপা দেখিয়া কাদির 
এনং বিষদ বে'পঠক্ত হইয়া স্দর্ণে চলিষা ঘাইবে। হে বু 
যদি ততাদর; একেবারে বিষয় হুখের লালমা ছিলে দাত 
ভূমির পারহান হর ভবে আর তোর বিল কত লা । 
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নি, 
তবে কোটি কোট লোককে কাচাইবার জন্য তোমাদিনত 


কত রক্ত দিতে হইবে একবার ভাবিয়া দেখ। 
যে পরিমাণে বিষয়-বোগ উত্কট সেই পরিমাণে বরাগা 


ও তাগণীকার রর রি অদান্থ ঘাণত শাসকের কথ 


)খ 


রোগের গবিমান বুবিম! উপঘুক্ত পরিমানে বিরাগা কেপ 


ইহা ধন সাধানর চম২কার অনগশার প্রভু পরমেছক 


করেন। -খিবীতে এখন বিষ্ব-রোণ ভয়ানক গ্রবল হইদাছে 
এই শমদ পণ যোল আন! বৈরাগ্য ভি ভীৰ উদ্ধারের এন। 


৮ 


উপাদ লই এই জনা ভগবান উহার মচদয় বাণী, 
দিগক চাটিলিক করিদা নবনিধ্ধানের মঙ্গে প্রেত করিতেন 
দ্র ভান যোগী দ্মিগণ শাক, ঈশা এবং আঠৈওলা 
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ছা ঠ-নপ বিলেন। যখন প্রকাক ধন বীব্শণ, আকা, 
বব 4 নংসাবমক্তির বিনে এক ও হইয়া দ দিহাল 


হংলেন তল হৃণঙ্গেহে ভযুনক কামানের শক হল 
| হীল বিদমীদ্ল এ সকল মহায়ে'দদিগের সাচাপ হাত 
চা তে গাহি লা, 

হে নবদল নব গণ, তোমাদের আর ভয় কিনি উদ 


জম বড় পদ বানী মহাজনগল তোযালিগের সহায়, 
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'চরবাের ছন্য মহার কর তোমতু; নবব্ধানের লোক । 
তেমাদিথের বিরাগা এত অধিক প্রবল হইবে যে ভাহ। দেখিয। 
বঙ্গদেশ, ভারতন্হী এবং স্মন্ত পথিবী বিশ্মযাপন হইবে। 
পাঁঠগণ) এ দেশে ভয়ানক বিদ্যরোণে সহশ সহত্র লোক 
সবিতেছে, এই সময় ভোমর। পুন বিরাপা মাধন করিয। 
সম্পূন্ধপে বিষয়কে গহাজর বব বিদ্যরাক্জা একবারে 
ছ'ডিয! তোমর। বিমযাতীত বক্রাভোর প্র হর দেখ, 
তোমাদিগের সমক্ষে বিষয-বামনাকপ হর আাসিয় কৃত শত 
লোকের প্রাণবধ করিতেছে ভাই ভগিনীদিগের মতা কিও 
উৎকট রোগ দেখিন। নি তোমরা উদামীন থাকিলে? 
বার বার মুগে যুগে বিষদী দল পরাস্থ হইছে, কি 
আবার এ দেখ চারিদিকে বিষযীরা প্রবল হইদাছে।। 
আ'বান্র তোমরা স্বদেরি ব্রানাদিগকে ডাকিম।! বিষয় দে 
বিরস্ধে তুমুল সংগ্রাম আবরগু কর। প্রাচীন যোগী আফিএণ, 
শকা, ঈশ' ও টচত্তন্ত প্রভৃতি প্রমত্ড বিরান দিণকে ডা 
বিমার বিনদ্ধে পু কর । নিন্বাণ, বরাগা, ক্ষম, শনি, 
প্রভৃতি ছুর্জন অফাদি দ্বারা বিষ্যদিনকে প্পাঙ্ু কিম 


সে 


সঞবেল দিকে টালিয়। আন 


রা 
| পর 


এই শতাক্দীতে আবার বিদীরা ক্ষার করিতেছে উহ 
দেখিদ নববিধান বলিলেন আমি সমান অগরাতে জহ 
করিবার ন্ট পখিবীততে চললাম  নবরিপান আসর 


সমাধি কপার বক দলিত বাপিলেন বে দান, 
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বে ৰাক্ষন বিষ্ব, তোর মস্তক আমি ছেদন করিব,” এই 
বলয় নববিধান একেবারে প্রথমেহ উপদেশ দিলেন সাথ 
লাশ কর, ইবরাগারত গুহণ কর, অন বন্ধ চিন্তা করিও ন। 
নিজের জন্তু ধন স্পর্শ কর! কলঙ্গ মনে করিবে, মবিয়াও ছাদ 
ষাও ক্লাকার জন্ত ভাববে না। এই উপদেশ গোলাতে 
হশ' সংমারকে মারিষাছিলেন। নবাববানও এই গোল, 
টু'ঁড়াতিুছন। 

হে ব্রাহ্মপণ, তোমর। যদি অর আপ বৈরাগ্য সাধন খর, 
ধু এনং ব্যয়ের সেবা কর তাহ: হইলে তোমর, আপনার" ও 
শাবঘাণ পাহবে না) এবং জগ্গতেরও হিতসাধল কাঁরতে 
পারবে ন। পুর বেরাগা সাধন করিতে করিতে অহ তং 
পাচ জন তোমরা মারয' যাও, তোমাছের মৃত্যুতে ভারত 
41৮ব1 তোমাদের মদো কেহ কেহ বলিতে পারেন মদ 
দেশ শক লোক দ্বাথা হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে? 
তে 25 ভিজে ব্রা, তোমার এ ভাবনা নহে ভগবান 
চি: হর উমি ম্তকে লইও না। উুমি কেবল এই 
শাবিবে কৈ পাচ জলও ত বৈরাগী হইল না। ভয়ানক 
'বধুকগধল গান কিয়: লোক গুলি মারতেছে। তাহাংদণকে 
বাচইবা? ভুলা তোমরা ইরাগানলে দ্ধ হও, বুক কট, 
লে দাও 

ধন তন পারের কল্যাণের জনা ব্যাঠল হইয়া হাতত 


খু: দন দশের লেকে বালকে এর আমাদের না 


বিষ এলং (বরাঁগা | ২১৪ 


মরিতেছে, এপ ভাই, আমরা টুপথ পরিত্যাগ করিয়া ইহ, 
দিগের বন্ধ মন্দিরে যাই) ইহাদিগের ধন্নু সাধন করি। 
আমর যদি পাপ না্িকত' ছাড়িলে এরা বাচে তবে আর 
(কন আমরা বিষয়ের বিষ খাইব? আমরা ব্ষয়ের নরকে 
মরিব, আর এরা ইপরাগোর অনলে মারিমা পৌরনের মুৰট 
নরকে পরি! দর্েযাইবে।” এই সকল কথ, বলিয়া ঘোর 
বিররীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিব । 

অতএব হাঠগণ, ভোমরা সনদ আগায় নৈহাগীদিগের 
ভাব শ্রহণ কর, বৈরাগোর কোন লক্ষণ অব) করিও নং । 
তাহারা এত ঝড় মহাজ্ব ছিলেন, তাহার! যে অকারণে গৈৰিক, 
দিও. কমণ্ডলু, ঝুলি, একতারা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়ছালেন 
ইহ! কখনই অন্তুব নহে । যে মাটাতে কোন নৈবাণী বৈধাগা 
সাধন করিদাছেন মেই মাইীকে নমস্কার কর, যে নদার জলে 
কেন পুণ্যাত্ব' আপনার তন্নকে ধৌত কনিয়াছেন দেই 


র্ 


লহ € 


রি 


নদখাক নমস্কার কর। এ সঞ্চল লক্ষণান্চাস্ত 


স্ব 


বৈরাগী হভবে ভাহ! নছে। বাখ চে বেরাণা নাই, এমি 
বর্ণ পণ্যের রহ নহে । ভথাপি এ সকল লক্ষণতক আবজ্জা 
করা ভতের লঙ্গণ নহে । মহাপুকষ ব্যবত সন্যান-চিতু 
সকল ভোমাদের এদ্দেয। তোরা ভক্তির সহিত এ সনু 
দযকে বরণ করিব এবং উহার অনার ভাগ ছণড়িযা দিন) 
*ববাগোর প্রতাক চিত্র ভিতর হইতে সার রও আদ 
করম লইবে। 


৯3 দেবকের নিব্দেন | 


ননবিধানের বেদ হইতে এ কথ। বলিতে পারি না, এ 
কথ; বলিতেছি ন' যে তোমর। শত অপেক্ষা খোমাকে অধিক 
আদর কর; কিন্কু এই কথ। বলিতেছি, পৃথিবীর মচুদয় 
শ্রুদ বড় বৈরাগীর পদণুলি অন্তরের অন্থরে গ্রহণ কর। হে 
ভ্রচ্ভঞ্ত) মি মেই সাধু বেরাগাদিগের প্রদর্শিত পথে ন। 
চলিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে না। বৈবাগীদিগকে নমস্কার 
কর। বৈরাণ্যকে ভক্তির সহিত গ্রহণ কর এবং সে 
নৈর্লাগীদিগের বাজ, ন্রোগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগী 
মন্দত্যাণী ঈখরকে সঙ্গে লইয়া সংমারামি জয় করিয়। 
সংসারের মধ্যে যোগ বৈরাগা স্থাপন করিয়া সপরিবারে, 
সবাঞ্টবে বৈরাগীদল হইয়! জগংকে উদ্ধার কর। 





ভবিষ্যতের সন্তান | 
বাববার ৬ই ১বশাখ, ১৮০৩ শক; ১৭ই এপ্রেল ১৮৮১। 


হে ব্রদভক্ত, তুমি উতকালের, না বন্মানের, না ভবি- 
্যতের? তোমার সম্মুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র 
লীলা। এই রারি, এই দিন, এই প%রাতন বংসর, এই 
নব ৰসর, এই এক শতাক্ী অতীত হইল, এই আর এক 
শতা্ী আরম্ভ হইল। বংসর আসিতে যেচন তাড়াতাড়ি, 
যাইবার সময়ও তেমন তাড়াতাড়ি । কাল দৌড় আস, 
দৌড়, দায় আমর কোন কালের লোক? আমরা কি 


ভবিদ্যতের সন্তান | ৯৫ 
বলিয়া আত্মপরিচয় দিব? যে কাল অতীত হইল আমর! 
হার নহি, যে কাল বন্তমান আমর! তাহ|রও নহি, যে কাল 
গপিবে আমর! তাহার । কাল দ্রতবেগে চলিয়া! যাইতেছে, 
তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিৰ ? 
জূতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত বিশাস নাই। অস্থির 

বাতাসের উপর অট্টালিকা নিক্থাণ কিকপে মম্তব? এত 
খেখানে পরিবউন, সময়ের যেখানে কিছুমান স্থিবু্তা নাই 
মরা সেখানে কিরপে ছাড়াইব? যাহা ছিল তাহা গেল 
(য বংসর আসিল ইহ] এতন বহ্সর। যে পুরাতন বর 
চলিয়! গেল তাহার উপর তো বিশ্বাস হইতেই পারে না। 
র যে নদ্ব্ণ আমিল ইহার উপরেই ৰা বিশ্বাম কি? 
বড় ভাই পুরাতন ব২সরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিট 
ভাই নতন্‌ বংগরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনের 
উপর বিশ্বাস স্বাপন করিতে পারি না। সগ্ভজাত শিশুর 
উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। 
ভ্রানী ব্রাঙ্গ, বাস্থবিক তুমি ভীতের পত্র নহ, তুমি বন্- 
হানেরও সন্ভান নহ, তুমি ভবিষ্যতের সম্ভান। ভুতকাল তোমার 
দুনুস্ান নছে, ভতকাল তোমার বাসস্তান নহে, বহমান ক'লও 
তোমার জন্মস্থান কিন্তা বাসস্থান নভে | তোমার বাড়ী ভবি- 
ম্যতে! তোমার নববিধান তোমার র্গরাজা, তোমার 
দেবালয়, তোমার হুখী পরিবার, এ সমুদয় ভবিষ্যতে । 
হে ভবিষ্যতের সন্তান, তোমার সময় এখনও জন্মগ্রহণ.করে 


৯৬ সেবকের নিবেদন | 
নাই। তোমার জদেশ কলিকাত: কিন্তা পৃথিবীর কোন স্থান 
নে । তোমার জীবন এই শতাব্দীর জীবন নহে। বু 
শতান্দা পরে তোমার শতাব্দী আমিবে। হে ব্রহ্ধাতজ্গণ, 
তোমরা কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়! আসিয়াছ। 

তোমাদিগের মত 'ভবিধাতদশী বিচক্ষণ হুবিজ্ঞ ব্যক্তি 
কলের তআোতের উপর, তু পরিবন্তীনের উপর আশা ভরস। 
বাধিনে না। তোমরা যে দেশবাসী সেধানে কালেনু খেলা 
নাই, গতু পরিবদ্ন নাই, বহনর শতগির আরস্ত শেম নাই | 
সেখানে শোতপাতী নদী লাই, মেখান কেহ জীবন মু 
পামে পতি হয় না। ঘেই দেশ হইতে টিটিত্দে যার 

কুমাগত হাটিতে হাটতে কলিকাতা আমিল। তাছাদিগেরু 
মুখ বিষাতের (দিক, শ্ণের দিকে; তাহারা পশাতে 
হাটতেছে। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের নাম ধাম জানে 
না । পথিবীর লেক তাহাদিগের ভাষ বুঝতে পারে না। 
ভাহদিণের ভা সংস্কৃত নয়, হি নয়, গ্রীক নয) ইং রাগ 
ক বালা নহে । তাহাদিগের ভাষ! ভবিষ্যতের ভাঁষ, 
যাহ। দখিবী এখনও শিখে নাই, 

হে ভবিষাতের সঙ্গান রঙ্ষতদ্গণ, ভোমাদিগের ভাষার 
বণঁমালার ক খও এখন পর্ধান্ত কেছ শেখে নাই! জগহ- 
বাসী সকলে বলিতেছে, "হে বিধান ভাই, তুমি বল? 
বলিলে ন) ইংরাজী বলিলে না, কিছপে আমরা তোমর ভাষ- 
বুঝিঝু। অ'মরা বর্তমানের লোক, তুমি কি ভবিষ্যতের অম্বতসম 


ভবিষ্যতের সন্তান । ৯৭ 








গ্্ রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
ল।। তুমি বত কথা বলিয়া আম্ম-পরিচর দিতে চেষ্া 
করিলে, কিন্তু কিঠুতেই আযাদিগের বোধগমা হইল ন1।” 
বাগ্তবিক নবব্ধান্বাদীদিগের ছুক্োধ কথ। শুনিয়া মকলেই 
বিদ্ময়াপম হইর। বলিতেছে, “ইহারা কি প্রক্কার মনুষ্য? 

হে ভাবী রলুবাজ্োর অধিবামীগণ, তোমরা বিধির খেল! 
খেলিবার জ এই তবধাযষে অনেক শতান্দী পুনে আমিঘ। 
পড়িয়াছ। তোমাদিগের জম এক অফ্ুত রহম্য। কলাকার 
দশব ম্রঠ 41 দশ মহত বহসর পরে যাহার জাঙগিৰে 
তাহারা এখন ভনিয়াছে। তোমরা যে পেতে কাধ্য করিলে, 
শেহ কের এখনও শ্রশ্ছুত হয় নাহ । বোধ হম যেন সহ 
বচন পূব পর জাশিষা তোমরা এ দেশে আদিদাছ। হে 
বযতুক্রগন, তে,৯০। পরশ এস) শাক প্রভৃতি মহাজ্ু।দিগের 
[নিকটে বানতে, তোমরা এখনে আমিলে কেন? তোমণ। 
পরশ কালের হব শা বিনাশ বিল । তোমা যে দেশের 
লোক যেই দেখু হার এহা দেশের মধ্যে অনেক বাব্পানি। 
তোমরা যে দেশে বাক নে দ্বেশের সকলহ অদুত! সেধানে 
কড় যোগী-ভক্ত, 2৬ প্রেমিকবৈরাগী, কত গধিকাণি, কত 
প্রেমোমর্ড কালী বাছা করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী 
সে প্রেমিক নহে যে যোগা সেভ নছে। যে কণ্া 
সে ঞানী নহে । এখান যে হস মে কেবল ভাহার আপ 

পী পুরাদি লহদাই ব্যগ্ত। তাহার জীবনে বৈরাচগার 
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হত হাদেশে গহস্থব্রাগী 
নাই । এখান যেযোপী মে কেবল যেণ ধা!নেতেই আগ 


৬1 


কোন লক্ষণ দেখা যাদু না) এ 
তাহার ভীরনে তক্রিরু চিত দেখা যায না, অথবঃ যে ভক্ত 
গুন বাপার ও নাম রবীন লইয়!ই ব্যস্ত, 
তাহাকে কখন যোগ সমাধিতে নিম দেখা যায় না) এখানে 
ভক্ত যোগী নাহ । 

এখনে মপদাঘে মশ্দাযে একা নাই । এধানে যদি 
[তামা কাহাতকও ও ভাই টিদ্-বৌকি। ও তাই বৌছ-ান, 
ও তাহ ঝাতানহসননান, ও ভাই চীন ইহরেজ, ও ভাই 
এভ-তবযানা, ভাত যুদিতিভ ৩ কিছ ও তাঁত কাা-জানী 


বণিন। ডক কেইত উিনল দাবি না) এখন শ্রঃত জনেই 
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নল 519 তিক শিদপুম ইলাবিহকণ সিক্ত হক এখান 


ভ২গাল ভাবা লুম পা ডক তন তেোনিশ ডিপ ডাহলাদ লয় 
সস যু ১ 8.৭, 48 এ: 


জ. নত 
লং, কৃ দানীর সংলদি লয় ন, গৃহ বেরাদীর সংবাদ জয 
না, বর্পাগী গ্াহস্থের মহবাদ লর না এখানে দাদ তুথি 


কাহাক ও ইহা গহস্থু লুলিয়া জন্দোধন কু তোয়তক 


৮1 


মক উপহাস করিবে এবহ উমি কি বলিতেছ তোমার কথা 


৮৩ 


০০৯ + শি িিশিনাশপী পিা পপি ৩ 


কেহই পুনিতে পারিবে না। যখন তমি বল কথ যোগী, 


ঈশাবাদী বৌদ 
তোমার এ সকল কথ পধিবা কিছুই বাকিতে গাবে না। 


ডালা ভ্, বালক দু, হিন্দু মিহদী অথবা 


পথিণধ বলে নববিপানের লোকেরা কি অমগৰ অনঙ্গত 
থ;বলে কিছুই বুঝিতে পাবি না হিহার। বলে মনবনে 
বামন; গহপন্থ সাধন করিতে হইবে শ্রনক বিরাণী হহয়। 
সংমারে ঈগবরের পৰিন প্রেম পরিবার গন করিতে হইত 


১ 
চি 
এ 
স্‌ 
৬ 


যোগ ধানে মর থাকিয়া জিঙিভাবে মহা কাকিতের 


পদি লেখে কিডুই বুঝিতে পারি নং হতাদের গারধে। 
ব? খানিক গরিক, খানিক শাদ গতি ইহাদের এক ৪ইু 
ভতবালে, আর এই চটি ছব্যাতের দিকে। ইহারা তি 


থয? খাহবার মন পরগোকণত মানু বৈরাগাদিগকে 
ধালাল উপরে থাত24 সাত দিখিহ কার আগর মে? 


হার! সাদুদিগেক মাম নং জলপাতে ইহারা সাদু পণের 


1 ফাক 


রি 
৬০ 
হঃ 
হে 
ষ্া 
চে 
তি 
শ 
হি 
প্রি 
৭1) 
খে 
্ 
্ 
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০ 
চু 
৪৫ 
ঙ্ 
এ 
ম্প 
চু 
গু 
রি 


এস 


১০০ লেবাকের নাবেদন। 


ধংশ হইলে? ইহার আশমানেতে বানার ঘর! আমরা চগ 
বুলিদ, ফেখানে কিফুই দেখিতে পাই নও ইহার! সেখানে 
যত ৮ ,দিখের চাদের হাট বসয়াছে দেখিতে পায়। ভীত, 
কালে হহাদের হায় লোক দেখিতে পাই না। বন্মানকলেও 
ইহাদিগের মত লোক দেধিতে পাই না। ইহারা আ$- 
শের পান তাকায় আর হানে হৃতার এমন ভাবে আপনা, 


1 হকের উপর হাত 
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এ এ 7 টিন শি 
লাম টেল কোন হা কু চবণ হহদগের হন্দে ও বকে 


স্বপিত। ইতাল। আকাশ প্রতি তঙ্গপ ভাত আভাকায যেন 


1 


4 


[ফিগের সদেশী কোন আত্ীয় বন্ধু আহছ। 


»খুন সমস্থ বছাগ্ড নিহজ। যখন 


রি লে রী 
৮৬৭ 4 সির নি রর ০$ ইটনা 
ইহার) কাশ পাতা কি নাতি কিছুই কঝিতে পারলাম 
্ *$ ৯ সপ সপ ৯ পা শি ৩৭ |». ০৯৮ স্‌ 
না। অংলত আনত ইহারা ভাবে মও হইনা দৌড়িতেছে। 
হয ৮ পু ৯ কপি পা 
এর, এক হুর ্রেশুরু লোক উতিকালের লোহ হলে, 


হর, আমাদের হো নাহ ২ বাসান শতালক লোক বাল 
এর আমাদের লাকি লাহে চাকর মর বছমর পু কালের 


সি 


আর্য গোনা নি সঙ্গে মিলাইদা দেখি) ইহাদিগের 


্ঃ 


ল'ললবি ্ার প্রহাতি ধতগ্রহ মকল গউ করিযা দেপি, ইহারা 
কোন সঠ্দায় ভুত, দেখি ইহার কেন সঙদায় ভু 


ভবিষ্যতের সন্তান । ১০১ 


১২০০ 
সাত তপাপপীটীপিপপীপপপিপসিপা পলাশ, 


সি 


নঙে। ইহারা পুরাতনও নহে নতনও নহে, ইহারা কোন 
বিশেষ জাতিউপ্ত নহে । এক এ দেশের নয়, এ কালের নর । 
ইহাদে? বাড়ী বিদেশে, ইহার! অনুতঃ পাচ সহআ বহসরের 
পরের লোক । ইহার কমূজন অধ্ুগামা হই! এদেশে আসি- 
যাছে, এন! উদ্জন প্রোতে এখানে আমির পড়িয়াছে। এরা 
কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আমিনাছে। নববিধানের 
লোক সপর্কে পুখিবী বিশ্ম়াপর হইয়া একপ কত কথা 
বলিতেছে । 

হে ভবিষতর পুহগন। তোমাদিগকে নববিধানবা দি ব্রাহ্ম 
বলি, কেন না তোমরা যথা শভন রাজ্য হহতে আমিযাছ। 
ভোমরা প্রাচান ধঙ্ছন +দামর চারি দলের মধ্যে কোন দল- 
ভুত নহ। হোনাদির ভাষার বণমাল,ও এখানে কেহ জানে 
না। তোমাদো মায় ভাষ, দেবভম) অংস্থতভাষ। শিক্ষা 
দিবার নোস্ক এখনে কেহ নাহ । তোমাদের তন ভাৰ 
এখানে কেহ বুকিতে গানে ন। ইংরাজী, বাঙ্গালা) শরীক, 
ল্যাডন, হিক্র প্রভাতি ভাষ ভিন যে ভাষা আছে তাহা কে 
জানেনা । পধিব,র বিশবিএালয় প্রাচীন ও বহমান কালের 
শা বিদ্ঞানাদি (শিক! দেল, ভবিব্যতির শান বিদ্ঞান হনি 
জানেন না৷ 

হে নব্বিধান, যখন তুমি আকাশের চন্দ) আকাশের পাখী 
এবং বাগঃনের গোলাপ হুলের অঙ্গে কথোপকথন কর তখন 
পৃথিবী কিরূপ তোমার ভাষা হুরঁঝবে এবং তোমাকে পাগল ন 


১০২ সেবকের নিবেদন । 


বলিয়া আর কি বলিবে? পুথিবীর লোক হাসিয়া বলে, এ যে 
বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঙ্গে কথা কয় এবং বলে কি 
নং ঈশ! তাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্বিক পাগল 
বিধানবাদশীকে কে বুঝিবে? হছে প্রাণাধিক হুদয়ের ভাই 
নববিধান, তুমি কেন আপনাকে বৃথা নুঝাইতে চেষ্টা! কর, 
তোমাকে কেছই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে ভাতে ঈশ্বরকে 
যদ্দি দেখাইয়া দেও তথাপি কেহ দেখিতব ন1। যাহার মনের 
ভিতরে প্রাণেশবরের অভ্যুদয় হয় নাই দমে কিক্ূপে তোমার 

1 বুঝিবে? যখন তুমি বল যে ডাকযোগে আমি বৈ৭% 
হইতে, পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, তখন রা লোকে 
বলে এ ব্যক্তি পাগল" ডাক ঘরে বৈবৃটের চিঠি। 

হে নববিধান, বহু শতাক্ষী পরে পৃথিবীতে তোমার বাড়ী 
একটু একটু দেখা দিবে। তোমার ঘর বাড়ী দেবলোকে। 
তোমার জাতি কুটন্ব সকলেই বৈরাণী। এ দেশস্থ নর 
নারীগণ তোমার ভাই ভগিনী নহে; যখন তোমার কথ, 
তাহারা বুঝে না তখন কিরুপে বাঁলবে যে তাহারা তোমার 
জ্ঞাড়ি কুটন্। কিন্তু ছে নব্ব্ধিনের লোক সকল, তোমরা 
দগ্থ মহাক্গানর মাল রা আমিয়াছ, তোনাছিগকে এখন 
তাহা বিন চে) করিতে হইবে জমে তোমাদের দেশের 
শোক যাতাদাত র্ পথ পরিছ্ধার ভইবে। তোমাদের 
কঃজ ভোমরা করিয়া যাও? তোমরা তথিবার মীচ বাহার 


শ্রিথিও ন:। এখানকার লোকে যাভাকে ধশ্ু বলে, লীন 


ভব্ষিতের সন্তান | ১০৩ 


বলে তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিিত করিও না। 
তোমাদের আহার, বঞ্চ, ব্যবহার, সমস্ত নববিধানের নৃতন 
ভাব ধারণ কন্তক। মতন বংসর তোমাদের পক্ষে নতন 
বংসর হউক। খুব বৈরাদীর খেলা খেল। এম মকলে 
মিলিয়! বৈরাগ্যের খেলা খেলি। 
সেই ত পৃথিণীতে বহু শতান্দী পরে হাজার হাজার লোক 
নলনিধানবদী হইবে। এই সময় হইতে শরপাত করি। 
আগে আমাদিগকে ্বর্গবাজ এই বলিয়! পাঠাইলেন, "যাও 
তোমরা দ্রুতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা 
ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাচখানি পত্র দাও এবং 
আমার শুভাশীর্াদ দিয়! সকলকে জাগ্রত হইতে বল। 
1 পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ 
হইতে আমিম়্াছি। আমাদের রে বৈরাগী ভক্তগণ সকলে 
সেখানে । এ সকল কথা বল, তাহার! কৌ ঠহলাক্রান্ত্ হইয়া 
নব্বিধানের অদ্ভুত তত্ব জা চেষ্টা করিবে” ভ্রাইগণ, 
তোমরা এখানক!র লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। 
এই পৃথিবীর ভুমি তোমাদের নয়, এখানকার ভমি, এখানকার 
বংসর তোমাদের নহে। অডএব এখানকার কিছুতেই 
আম হইও না) এখানকার মায়াতে মু হইও না। আপ 
নার দেশর লে'ককে এখানে ডাকিয়! আনিয়! তাহাদের সঙ্গে 
আমোদ কর। লোকে তোমাদিগকে আদর করিল ন! বলিয়া 
নিনশ হই না, প্থিবী পরে অনুতাপ কির জেমাদিগে 


১০৪ মেবকের নিবেদন | 





বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান মযুদর পৃথিবীর ধর 
হইবে। 





দেহতত্তী। 
রবিবার ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক ; ২৪শে এপ্রল ১৪৮১ 


হে যোগী, তুমি যদি খোগ মাধন করিয়া থাক, তুমি যদি 
যোগ বুঝিনা থাক, তব তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা 
করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাড়িয়া, শরীর 
ছাড়িয়া, ইন্টিয়াতীত আত্ম'রাজ্যে প্রবেশ করেন সত্য; কিন্ত 
তথাপি শরীর তাহার পক্ষে অনাদরের বন্ত নহে। কেননা 
তিনি শরীরের মধো তাহার ইষ্টদেবত। ভগবানের আৰি- 
ভাব অনুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও 
সমুদয় অসার পার্থব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া অশরীরী 
পরমায্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। খোগী শরীরকে 
অন্কহল] করেন না। হিন্স্থানে প্রাচীন যোগীগণ দেহতবজ 
হইয়া রীতিপুর্দক দেহ সাধন করিতেন। হে নব্বিধানের 
ব্রহ্ম যোগী, ব্রন্ধ সাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের 
ভিভবে তোমার জীবিতেবৃকে না দেখিতে পাও তবে তুমি 
প্রত যোগী নহ। তোমার প্রানের হবি তোমার বক্ষ-স্থলে 
যোগাসনে বসিদ্ধা আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিহ্বপ্রাণ আমাদের 
অআীধন্র মূলদেশে প্রতিষ্িত রহিয়াছেন। 


দেহতত্ব। ১০৫ 
হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিয়ে জীবন রক্ষার ছুইটী প্রধান 
ঘর স্থিতি করিতেছে; দক্ষণ দিকে নিঃখান প্রগ্ামের যন্ত, 
আর বামে একটী বুক্ত সব্গালুনর যঃ। এই ছুইটী যর, 
কিম্বা ছুইটার যধ্যে একটীর কাধ্যও যণ্দ বন্ধ হয় তবে 
ক্ষণকাল মধো সমস্ত শারীরিক কাধ্য বন্ধ হইবে। হে যোগী, 
তুমি তোমার যে প্রাণ ধিংছাঘনে হরিকে বসাইবে মেই মিংহ'- 
সনের নিঘে তোমার বুকের মধাস্থ এই দুটা যর দুইটা স্তস্ত 
স্বরূপ হইর়। রহিয়াছে । এই দুটা যন্র তোমার প্রাণরক্ষা্ 
প্রধান উপায়। তুমি যখন হাচ, ভুদি যখন হাই তোল, তুষি 
জাননা তুমি কি কর। সেইরূপ যখন তুমি উপাসনা কর, 
যখন তুমি ত্র সাধন কর তুমি জান নাযে তোমার শরীরের 
কোন কোন্‌ যর বিশেষাগে তোমার সাহায্য করিতেছে । 
এ সঞ্ল যর মাহায্য তিন তুমি একটী নিঃশ্বাম ফেলিতে 
পার না, একটী কথ। বলিতে পার না। ঈশ্বরের শণ্ডিতে 
তোমার শরীরে তালে তালে নিঃখাস গড়িতেছে এবং রক 
নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃখ্বামের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর 
হরি হরি বালতেছে, তোমার নিঃগ্বান বাযু বদ্ধ হইলে তোমার 
আর হরিনাম উদ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। 
যেমন তালে তালে নিঃখাম পড়িতেছে ও রক্ত চহ্িতেছে 
সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে । ফে 
আপনার নিঃগ্াস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে 
পারে ন। তাহাকে কিরূপে বিশ্বামী যোগী অথবা জ্ঞালী বিজ্ঞানী 


১০৬ মেবকের নিবেদন । 


বলব? দীন? ঈশর পঘহ দশ হইখা) কুনফুস এবং রক- 
ধার এই ইটা ঘর গালাইিতেছেন। খেদন অনের জীবন 
মেইংগ শরারের জীবন সাপুতরূপে তাহার উপর মনির 
কপে। মনও জীবন গ্রপ সখর ও মন উভযের মূল 
শ। এ ইহ] কৌন দানা যোগ অঙ্গীকার করিতে পারেন না। 
যখন প্রাচান আথ্য ধষপ স্তায গভীর যোগ ধ্যানে মদ হইয়া 
বল “হে সখর, তুমি আছ" ইহার সঙ্গে শঙ্ছে তোমার 
সাধনের উপযোগী নিঃকাম এবং রও একবাক্য হইয়া 
বলে "হে ঈখর, তুমি আছ!” এই যে শরীর মনের সঙ্গে 
ইচ্য ইহাই এখনকার দেহ তত্ব । এই দেহতও নব্বিধানের 
ঠোশর মহায়। 

নিজের শরীরের মধ্যে এই দুইটা আধা কলকে সহ 
কারয়, তোমা নববিধানের বিজ্রানযোগ মাধন কর। এই 
ইস উপবে ঈশ্বরের চরণ স্থাপিত। এই দুয়ের ভিতর 
দা তোমর! ঈ্রুকে উপলব্ধি কর। এই ছুইঈ। দোগ- 
মাপরে যাইবার পথ। কি রঞ্ত নদীর উপর দিয়, কি 
নিঃশ্বাম বাধুর উপর দিয়া খে দিক দা যাও সেই ঘোঁগেশ 
সেই প্রাণেশকে দোখতে পাইবে । এক দিকে শে'ণিত। 
সরোবরে জশ্বরের চরণ কমলে গিয়' পৌছিবে, আর এ+ 
দিকে নিঃযান বাযুছে উড়িতে উড়িতে ঈ 


৪ 


বের পবিত্র যে'প- 
নি-কতিনে গিরা উপস্থিত হুইবে। এক দিকে রও নদঈখ আৰ 
এক দিকে নিঃখাস-প্বন। নিঃশ্বাস প্রাস ত্রিয়া এবং 


দেহতত্তব। ১০৭ 


রুক্ধ সঞ্চালন ভিন্ন যেখন শরতের জীবন থাকে ন রঃ প 
প্রেমভল্লির রক্ত এবং পিতার বাম ভিন আত্মার ধন্মু- 
জীনন থাকে ন! 

প্রাণের প্রাণ ঈপ্র ন্বরংই আজ্বার মধ্যে পুণোর নিঃশ্বাস 
এবং প্রোমর রঞ্ হইয়া বাস করিতেছেন যেমন নিশ্বাস- 
বায়ু দ্বারা শরীর রক্ত পরিক্ত হয়, মেইরপ মঙ্বরের 
প্থা-নিঃশ্বামে মারকের হদলের প্রেম রক্ত বিশ্দ্ধ হয়। 
অতএব হে রদ সাধক) তুমি আপনার শরীর এবং মনের 
মধ্যে ঈশ্বরকে অন্যেণ কর । তুমি বাহিরে ঈগ্রকে অন্েষণ 
করিয়া প্রববিত হই না। “হে ঈশ্বর, ছে ঈগ্র" বলিয়। 
*মি বাহিরের দিকে তাকাইও ন 7 কিন্তু ঈঙ্ররকে 
তোমার প্রাণের মুলে, তোমার অছুরিতন স্থানে দন কর। 
হে যোগ শিকাথ, যখন ঠনি উপাসন! আব কর, তখন 
তোমার নিজের পলছছলে হস্ত দিয় জিওামা করিও “ভে 
নিম এও, হে কুক যর, ভোমরা তোমাদের সঈ*রকে 
দেখাইর। দেও, জেনাদ মধ্যে একটা ঈগরের প্রেমের 
নদী আর এক হার পণ্যের উস তোমরা জীবের 
জশবনবক্ষার য় এল তোনরা তোমাদের টিং 
ননী দেখাই 0:91 তোমরা আন্গরতম প্রাণস্থ ঈশ্বরকে 
প্রকাশ করিয়া 2 গে: উগাননার পথ দেখাইয়া দেও । 

চাচার আপনার নিঃশাদ ও রঞ্চের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে 
দর্শন করে তাহার।ই প্রক্কত মধুর রঙ্দোপানার অধিকারী । 


১০৮ সেবকের নিবেদন | 


নিঃশ্বাস প্রথাস যন্ত্র এবং রক্তাধার যন্ত্র সহায় হইয়া যখন 
সাধকের নিক্ট শ্বীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় তখন 
সাধক শীঘ্র শী সিদ্দিলাভ করেন। ধন্য তাহারা যাহার 
এই ছুটী যঞ্ছের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন। 
ছঃধী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পধ্যন্্র এই 
ছুইটী যগ্ত্র পড়িল না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত 
দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্ুমন্দির আছে তাহ! দেখিলে না। 
বক্ষে হস্ত রাখিয়। বল দেখি, “হরি হে এ দেহে আছ সদা 
ব্ডমান। নিঃগামে শোণতাধারে করে তোমার নাম গান ।” 
কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হইবে না; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ 
বিশ্বামী যেগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাস ও রকের মধ্যে 
ঈশ্বরের জলন্ত সন্তা উপলক্ধি করিয়া “সত্যৎ" অথবা “হে 
ঈগরু ?মি আছ" এই কথ: উচ্চারণ করিতে হইবে। 

হে সাধক, তোমার নিজের রঞ্তনদার মধ্যে প্রেমের জল, 
দসার জল রহিয়াছে, যতাঁদন ন। তুমি সেই ভলে স্থান করিয়া 
রক্ষোপামনা আরন্ত করিবে ততদিন তোম'র উপাসনা উচ্চ 
শ্রেণীর মিঃ উপাসনা বলিফা স্পীকার করিব না। তোমার 
উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উদ্চ উপাসনার তুমি 
আধকারী ছও নাই । যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক 
কথ। একবার রক্ধে ডুবিবে, আবার নিঃগ্রাসে উড়িবে, অথাৎ 
কি নিঃশ্বাসপথে কি রক্তনদীর পথে, উদ্ভয় পথেই তুমি 
জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি কবে, তখন জানিব তুমি উচ্চ 


দেহতত্। ১০৯ 
শেণীর উপাপক। এই ছুই পথ আজ পধ্যন্ত অনমোকেই 
আবিক্ষাপু করে নাহ। খিনি এই দুই পথ আবিষ্কার করি- 
রাছেন তিনি অতি সহজে স্বর্গে গমন করেল। তিনি 
আপনার নিঃস্কাস ও রক্তের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে 
পান। 

বাস্তবিক রক্ুনদীরু একটী একটী টেউ রছপাদস্পর্শ করিয়া 
চলিতেছে । ক বলেন “রক, তুমি ক্গপদ ধৌত করিতে 
করিতে চল; নিঃগান, তুমি ক্গকে পক্ষে লইয়া উড়।” 
ভ ক মাপনার (কস যত্ের ভিতরে, আপনার রক সপ্গালনের 
[কয়া মধো হরির শদ বণ করেন। তিনি আপনার বার 
বেগের মধ্যে ঈগরের দয়ার বেগ দেখিতে পান । ঈশবের 
য়া নিঃশ্বাস ও রভনণ ধারণ করিয়া জীবের জীবন পর্ণ 
করিতেছে ঈশ্বরের শ্তি আমাদিগের শরীরে রক্ত সমপলন 
করিতেছে এপহং নিঠঙ্বাশ প্রশ্বান বামু প্রবাহিত করিতেছে । 
তিনি যদ শি কাড়িনা লন নিঃশ্বাস প্রশ্বা এবং পুত 
সপ্চালন কথ অন্ধ হইয়া যান । হরিশ্দি বিনা একটি 
নিঃশ্বাস পণ্ছে না, এক ফোটা রজ্ চালে না। হে জীব মাল, 
ভুমি হরিকে অতিক্কম করিয়। কোথাদ্ধ যাইবে? ভুমি হি 
বারি ভিন থাকিতে পার না ভোমানর নিশ্বাদে হবি 
(তোমার রঙে হবি, তোমার অন্রে ভরি, তোমার বাহিরে 
হনি। অতএব হমি কদাচ হরিকে ছাড়ি থাকিতে চে) 
করিও না ভরি আপনার সন্তাজালে তোমাকে ধারা 


১০ 


তিনি সেবাকের নিবেদন 


ফেপিয়াছেন। তোমার মধ্য নাই যে তুম হি হতে 
বিন হও 

»ট জীনাজ্ব বণিমাছিল “মামি কোথাও দা দেখিতে 
এই জন্গ বিশ্লান ও বিক্ান একর হইয়া তাহার 
নিতজর শরীবের নিঃশ্বা ৪ পানর মধ্যে ভাতার মাকে 


বাইয়া দিস তাহাকে শান্তি দিল। ভু ভছ্িনছন 


কাস্ছি 
সক খা 


শলিয়া আপনার নিল বত মরোবলের মধো হল্গিরণ কমল 
'ভামিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার পুকের রক্তের 
মণো মার পাদপন্ দেখি আনন্দে ঠতা করেন ভিন 


দেবি: পান তাহার মা লক্ষ এই দিকে যমন শিস 


এপ” হ লে ০ রা নি 
এপুনপীত প্েল। বারিততিছ্রেন । বিশ্ব নত হণ তাত আপ 
আস? রা ্ ৮ ও $ টী ৭ সুর 
শান 51121 দেলাহা চাহ তাত হাতা তাগিলারু পাব 


দোয়া ভত্তা তাও অশ্ব বণ করেন যেন শহীকের 


1 


ভিতরে শিঃশ্বাম ও রুকের হুইটী চমৎকার চৌতিক কল 


দহ 


নি 


্ 
এন 


৯১ 


এন (৮) ডি রা ৮০2 ) ৪ ১ কো 9 হ 
পদ্থাচ্ছে, আনার অধে)এ ক হহার অনরূপ হইটা অধ 


০ 


কল বহি ঘহ দেখিলে নিঃগস, তত বাড়িবে বিশ্বাস, 
যত দেপিব বল. হইল হও 

বা লম্মী গাবততার বান হইল) এক দিকে গন উচ্চ 
প্রত টিপা উডততিছন, আবার আর এক দিকে ধঙ্দের 
নধো শটিকূপে বর করিতেছেন । জগ্রঙ্জননীর শিতে 


আমরা আঅনস্থিতি করিতেছি, বিচলণ করিিতিছি, জীবন ধাদণ 


রা ্ 
মার শত দ্বাডা আমার কিছুই নাই । য়ে দিকে তাকাই 
গেহ দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই । অতএব আগিনার 

£. ৮০০ সপ এ ৪ ক্স ০ চট শা চে 
কুল ভিতরে সন্গান মাকে আঅঙ্মণ কর! আগনার রছ 


নিগার মদো পার জননীকে দর্শন করু। নিলাম এব 
২. সি নি . 
মতই ব্ঙ্জাইবে ততই উহার 


1, 


ধ 
নব (শন পঙ্ব্ণ 5 ইত 


সমাপ্ত জল সবে মেইরপ সনশূকভিনদী জননীর জেত 


হি এবীণ চিত তত ব্লু দেহ হানর মো ক্রননণিত শাক, 
028 রঃ নি টা রীতা 
সাম্য নঠ 825- ভাননকু সত নি গাড়, 


বস, কুক, তান তপ্রন পণ্য ও শাহিরপে আমাদিণের 


হানি গারিপন বালি । 


দিসি 
কা 
০ 


কহ কার ০ 


4 পা জা 'শৃতপুল এত ৮2 5 শা +৮৮ পর) ৮ শা 4 পা ্ 
হত শিক মাপ নদ বু ক্র হলি কাত 


সে 
তং 
5 
চে 
১৪ 
৮ 


পচেত করে দেহকপ আকার মধো পগবের গনি 


ন্‌ 
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নিঃশ্বাস জীবের বিকৃত জদয়কে সংশোধন কলে । ঈশকের 
পণ্য সমীরণে জীবের প্রেমরঞ্জ পারয়ত হয। ঈখবের 
শি হইতে কমাগত পণ্যের বাতাম আরিছা আাধকের মনের 
সমস্থ জগাল দর করে। আধ্যাত্মিক শরীরে কমাগত যোগের 
বাতাস বঠিতেছে, ভর্তি নদী চলিতেছে । ছে নববিধানেতর 
ভ€%, তুমি বিগাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, তোমার গদয়ের মধ্যে 
গৌরাঙ্গের ভঞ্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাকের পৰি নিঃগ্রার 
পড়িতেছে। ঘেমন তোমার নিঃশ্বান পড়িতেছে, এবং 


শাঙগার সাঝুভক্ষদিগকে লইয়া হোমার দে মন্দিরে লীলা 
করিতেছেন এবৎ নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃগ্কাসে ও 
পত্েক রক্তের তরশ্বের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত গভগব'নের আবি- 
হাব অনুভব করিয়! নিঃগ্রা ও রু্ু হইতে কাম, ক্রোধ 
€লাত প্রস্তুতি সমস্ত পাপানুরকে তাড়াইয়! জিতেন্দ্িযি বঙ্গ- 
চা'রী হইলাম, ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। ছে জাব, 
এ কূপে দেহ মধো ভণবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে 
তোমার অশেন কল্যাণ হইৰে। 





পাপাস্থর জয় | 
রবিবার ২০শে বৈশাব, ১৮০৩ শক; ১ল মে ১৮৮১। 
পাপ কি এ সম্বঙে মাহষের আনক লম আছে: অধর 
কি? অন্তায়কি+ অশুদ্ধ কাহাকে বলেও ইহা অনেকে 
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পুঝিতে পারে ন।। যাহা বাহবে করি তাহা পাপ নহে, যাছ। 
হুখে বলি তাহ! পাপ নহে হৃ্ত অথবা রসন| পাপের আলয় 
নহে । পাপ বাহরে নহে, পাপ অন্তরে । আবার যাহা 
ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করিদ্বাছি, যাহ! ইস্চা করিয়াছি, যাহ! 
অভ্তাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে । যাহ] এত দিন পাপ 
মনে করিয়াছি তাহ! পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটা 
মিথা। বণিঘাছি, যে কর্েকটা নরভত্য। করিম্বাছি তাহা পাপ 
নছে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে 
পাপ নাই। তবে পাপ কচি? ঈগরের ইচ্ছার বিরদ্ধে আমি 
যে কৌন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকত 
পাপ। এই ধে সশ্বরের অনভিপ্রেত কাধ্য করিবার ক্ষমত। 
ও সম্তাবনা ইহাই প(পের হূল। যে পাপ করিয়াছি তাহ 
ছোট, ধাহা! করিতে পারি তাহা বড়। 

হে মহাপাপা, তুমি নরহুত্যা। প্রভৃতি যে সকল গুরুতর 
পাপ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার 
নিকটে মে সকল শবপ কণার ন্তায় ক্ষুদ্র। অনুতপ্ত পাপা, 
তুমি আঙ্গুল দিঝ। দেখাইবা দিতেছ--"এই দেখ আমার 
লাধনের অক এক স্থানে এই রি ভয়ানক জখগড পাপের 
ক্ষত সকল ব্া্রাছে ”” সত্য বে তোমার গত পাপ মল 
ভাবিলে হয় কম্পিত হন: নি একবার ভাবিয়। দেখ দেখি, 

তোমার মনের মধ্যে যে পাপের হুল রহিয়াছে তাহা হততে 
কত ভয়'নক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপ বৃক্ষ দকল জমিতে 


আরও ক 
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পাবে। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, পলি এবং বৈরাগ্য 
[বকদ্ধ। তুমি কত রাশি রাশি বিলামদুখ কামনা করিতে 
নর; ক্ষমা গুণের বিরদ্ধে সামাগ কারণে কিম্বা প্রবল 
শক্ুদিগের উত্তেজনাম কত নাগ প্রকাশ করিতে পার এবং 
তাহাদিগ্রে প্রতি প্রতিহিৎমা করিতে পার; লোত পরবশ 
* ইয়া অন্তায়কূপে শ্রৰধনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে 
টাকা লইতে পার; অহঙ্গারে স্মীত হইয়; আপনাকে কত বড 
এবং যর কত ছোট মনে করিতে পর: পরের আবাছি 
দেখিয়া ঈধানলে কত দ্বলিতে পার । 

বাস্তবিক তুমি ইচ্ছা করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে 
পার, তাহার তুলনায় তুমি যে সকল গুরুতর পাপ কৰিদাছ 
তাহা কিছুই নহে। তুমি হুব্ধা পাই! পাঁচবার নিষিদ্ধ 
আমোদ প্রমোদ করিয়াছ,। ভবিষাতে তুম পাচ শতবার 
সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র সুধু ভোগ কাঁরতে পার। গতি 
ীবনে লোভী হইয়। পাচন টাকা টুরী করিয়াছ, ভবিষ্যতে 
মি পাচ শত টাকা টুরী করিতে পার গত জীবনে 
প্রতিহিখ্ন ও কবে অন্ধ ও উদ্দ প্রাদ হই) একটা নর 
হত্যা কারচাছ, তন্ষাতে বাগে মনত হইয়া শহ শত লোকের 
মস্তক ছেপন করিতে পার । তোমার মনের ভিতরে পাপ 
বাংল করিব ব লালসা আছে কি লা বল। তোমার প্রলে- 
তান পড়িবার সভ্াবন আছে কিনা বল! টাকা দেখিলে 
তাহ শ্রহণ করিবার জন্ত তোমার হস্থ চুলকায় কি ন:? 
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পাভের সামী সকল দেখলে তোমার হুখ হইতে জল গড় 
্ না? 

খাদ তুমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে তুমি অনারাসে 
পাচ হাজার টাক টুরী করিতে পার সেখানে তুমি পরশু 
হশ্ত প্রধারণ কারতে পার কিনা? যদি পার, যদি শুবিধা। 
পাইলে তোমার টরী করিবার সগ্থাবন। থাকে তবে তুখি 
যে লোভী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহ! প্রমাণিত হইল । তোমার 
বন্ধুর অনি হইবে এই আশঙ্কার মি আদালতে মিথ 
সাক্ষ্য, দিতে পার তবে প্রমাণিত হইল তোমার তিতনরে 
অনতা আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ 
বন করিমীছে। একজন তেমাকে কট বলিনাছে। একছন 

তোমাকে কঠোরভাবে আত্বত করিঘ্লাছে, একজন গল, 
ট্ তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন তেন: 
ঘার অপমান কারয়াছে, এ সকল লোকের জন্গনাশ 
কারবার জগ্ত কি ভোঘার অন্তরে ভন্নানক প্রাতিতিং॥ 
এব, রাগ উত্তেজিত হয় ন, এ সকল লোককে সু্রণ 
নার ছি ভোমার পা হইতে মাথা পরা পশ্ত গরম 
ইয়া! উঠে রঃ যদ ছয় তবে সিদ্ধান্ত হহল যে হি 
ক্ষমাণীল নহ, তুমি প্রতিহিংস। দোবে দোষী । 

কেহ তোমার অপকার কগিলে তুমি হদি তাহ অনি£ 
ইচ্ছা করিতে পার, কেহ তোমার পীর নিশা করিলে, তুমি 
যদি তাহার কবীর অনোগতত কানন করিতে পার, কেহ 


ছল 
গল 
রে 


নসেবকের নিবেদন | 


তোমার সন্থানদিগকে বিপদগ্রস্থ করিলে, তমি যদি তাহার 
নশ্ানপিশের গ্ুতুু ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তুমি 
আমবিবৃর্জত, তোমার মনে প্রতিহিৎস! অত্যন্ত প্রবল, 
তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছ্ম রহিয়াছে । 

হাদিগকে তুমি পছন্দ কর ন! যদি তাহাদিগের হুখ তুমি 
সহ করিতে না পার, তাহ!দিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে, 
তাহাদিথের মন্তানের আবৃদ্ধি ও হুথ পচ্ছন্পতা দেখিলে ধাঁদ 
তোমার মনে ক হইবার মন্তাবনা থাকে তবে তুমি জানিবে 
তোমার মন্রে ভিতরে চাপা ঈবানল রহিয়াছে। 

হে বব, তুমি সাহস করির়। বলিতে পার তোমার টাকার 
হকার নাহ) বিগার অহঙ্কার নাই ; কিন্ত তোমার কি ধনের 
অঙ্গার নাই ? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতি 
কারয়া পথে পথে, খারে দ্বারে বহ্গনাম কীনন করিয়া বেড়াও 
তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্ের হ্যায় ভক্ত ১বর'গী 
পুলে তখন কি তোমার মনে একটু ধঙ্ষের উচ্চ অহলার 
জিত হইবার সম্তাবনা নাই? যদি সম্ভাবনা থাকে 
হবে জানিবে তোমার অহঙ্গীর আছে এবং সে অহনার বি 


৯ 


ধু আহার অপেক্ষাও জন্বন্থ । কেন না ধান্দিক হইঘা ও 
যে অহগ্াতী হয় মে গুকতর অপরাবে অপরাধী । আগতে 
হত:ও পরল ) কার বিনাশ করিতে গিমাও অহ 

এই পে চার কাছা না বে যাঁদ ষড়রিপি সম্পকে তোমানু 


অন হনে পড়িবার সদ্থাবনা থাকে তবে জানিবে তোমা 


পাপাহর জয়। টি 


মনের তিতরে কাম. কব, লোন, টিৎস, অচ্ক কার, গাথপর্তা 
গ্রে পাপ ননুমান রহিযাছে। যত পাপ করিতে পারে 


পে 


তাচার তত পাপ আছে মান কা রো বেন ন। পাপ 
কারবার যত সম্ভ!বন। তাহ। পাপের গবিমাণ । 


ছে বঙ্গ ভক্ত, হুমি যদি বলিতে পার, যে তোমার জীবন 


ডা 


বদিকপার এতদর পাপ জব হইয়চে যে তোমার আর পাপ 
করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে ভমি বিশাস করিতে গার খে 
তুমি পাপের অতীত হইয়াছ। যদি হুমি সংনাহমের সাত 
বলিতে পার যে তোমার মন এত শু এবং জিতেলিয় 
হইসাছে থে কোন শ্রকার শ্রলোভিন তোমাকে বিচলিত 
করিতে পারে না) ঠমি এতদর ক্ষদাশল যে শঞদিগের 
তন্বানক উৎঞডনেও তোমার ক্ষোব উন্ভেজিত হইবার 
সন্থারনা নাই । হম এতদর নি্লোভী যে কোটি কোটি 
টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে না) হস 
এতনর বিন যে কিছুতেই তেদাকে আহঙ্গাপি কলিতি 
পালে না, এন ভি এমনই প্রেমিক যেষযতই মি গরহ্রা 
দর্শন কর ইতহ তোমার অন্তরে আঙ্দাদ কুকি হয় তাহা 
হইলে হুমি জানবে যে ঈঙগবের কপাতে ভুমি বাগ লোছ্ছ 
আহন্কার ও দ্বার অতাত হইসুছ। 
ভুমি কনা ছারা একবার সমস্ত পাপ ভাব প্রপোভনে 
তুমি কত প্রকার অপবিহ আমাদ প্রমোদ করিতে 
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ঈশার যোগনেত্র গেই ভীষণাকার সয়তানকে দর্শন করিল। 
উন্তয়েই আপন আপন অগ্ভরস্থ স্বীয় ত্রহ্মতেজ প্রভাবে 
ঘেই কনিত দৈতাদ্বয়কে বিনাশ করিলেন । 

এই ছুই প্রধান বৈরাণীর জীবনে এতৎসন্বন্ধে কেমন 
আন্ধ্য সাধৃশ্য! ঈশার কতকাল পুরে শাক্যমিংহ বিপ্‌ 
সংার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় ন! করিলে কেহই 
স্রগীয় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং 
ঈশা উভয়েই পৃথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ ন্গায় সাহসের 
সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি 
কি কি পাপ করিয়াছ তাহ! ভাবিবে না। কিন্তু তুমি কত 
পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহ। ভাবিয়া দেখ। 
ইন্দিয় চাঞ্চল্য বশত, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, ক্চার্থ- 
পরতা বশত; কত পাপ করিতে পার তাহ! ভাবিয়া দেখ 
তোমার মনের যে্ধপ অবস্থা তাহাতে তোমার ক কি প্রলো- 
ভনে পড়িৰার সন্ভাবনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখ । অর্থাৎ 
যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পক্ষে সম্ভব সমদমূকে 
কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া 
তোমার সম্মুখে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার 
"খে একটা বিকটাকার দৈত্য দাড়াইল, তৎক্ষণাৎ হুপ্ধার 
করিয়া তাছাকে জংহার করিতে উদ্ঠত হইবে। বিশ্ববিজয়ী 
ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জয় পরাক্রমের সহিত 
হঙ্কার করিবে ঘে তাহাতে চন্দ্র হৃধ্য কাপিবে এবং পর্বত 


পাপাহর জয় । ১২১ 





সকল কড় কড় করিঘা উঠনেে। মহাতেজের সহিত বলিবে 
“রে পাপ নয়তান, তুই দূর হইয়া চলিয়া য| 1” 
..." মহষি ঈশ। কেমন ভয়ানক জোরের সহিত এই কথা 
বলিয়া সমতানকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্ত তিনিযে জোনের 
সহিত বলিলেন আমাদের গ্তার় সহজতর সহজ অঙ্গ বিশ্বামীর 
সমবেত স্বরও গেক্জপ সতেজ হয় না। সমূতান আমাদের 
দর্দল ছর বুঝিতে পাবে, এই জন্য সমৃতান তামাদের নিশ্গেজ 
কথায় চলির! ন! গিন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।  ঈশার 
স্বর শুনিবামার স্তান পলামুন করে; কিন্ত আমরা যদি দূর্দাল 
রে শত শত বার সরতানকে বলি, "তুই দর হ” সয়না 
আমাদের কথ' খরাহা করে না,বরৎ কিছুতেই আমাদের সঙ্গ 
ছাড়ে না। ঈশার এক কথাতে, এক বণ নিক্ষেপে ময়তান 
প্রাণত্যাগ করিল আর কখনও ঈশার কাছে গেল না। শাকা- 
সিং এবং শশার হদনন্থ বৈরাগ্য'নলে মার এবং সহতান 
ক্ষণকালের মধ্যে ভন্ম হইয়া গেল। 

বাস্তবিক ব্র্ধতেছে তেজন্দী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, 
ক্রোধ, লোত, অহঙ্কার, হিংস!, স্বার্থপরত। প্রভৃতি একেবারে 
উন্মুলিত হয় না। বিনি সত্যকে বব করেন সেই মৃত্যুয়ের 
ভেজে তেজদশ ন; হইলে কেহই শনন এবৎ সয়তনকে সংহার 
করিতে পারে না। যিনি ব্রন্মতেজবলে একবার সযতানকে 
সৎহার করেন ভাঙার জীবনে আর সয়তানের দৌরাত্ম্য 
সম্ভব নহে। অন্তরের জলন্ত বৈরাগ্য. ভিন্ন পাপ দৈত্য, দগ্ধ 
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হয় না; বাহিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমগুলু 
ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবামে কি নরকাগ্ি নির্বাণ হয়? 
জোরের সহিত, ব্রক্ষতেজের সহিত বলিতে হইবে “রে 
সম়তান, তুই দূর হ, তোকে এখনই মারিব।” ধর্ম যোদ্ধার 
বল দেখাইতে হইবে। জয়তান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, 
ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিবে “মহাপ্রভু, ভরমবশতঃ আপনার 
নিকটে আসিয়াছি, আর কদাচ আপনার নিকটে আসিব না। 
আমাকে ছাড়িয়া দিন।” 

হে নববিধানাশ্রিত ত্রহ্মতক্ত, তুমি ধর্ঘ্ববীরের ন্যায় সাহস 
করিয়া বল “ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের 
বুকের উপর পা রাখিলাম, আর আমি মন্দ লোক হইব না, 
আর আমি পাপ করিব না।” যাহার মনে ব্রহ্ষাগ্সি জলিতেছে 
তিনি কেন সয়তানকে ভয় করিবেন? প্রকাণ্ড তীষণাকার 
সয়তান তাহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র কীট ম্বরূপ। তিনি 
বলেন, অয়তান_-এটা কি? একটা সামান্ত ক্ষুদ্র পোকা, 
টিপিৰ আর মরিবে, ফু দিব আর উড়িয়া যাইবে। ঈশ! 
ফু দিয়া বলিলেন, “সয়তান, দূর হ"* আর সয়তান চলিয়া 
গেল। ঈশার ধন্মনবল, এবং সংসাহস দেখিয়া পাপ সয়তান 
আত্মহত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই 
সয়তান আমাদিগকে ছাড়ে না। সয়তান বলে শাক্য ও 
ঈশার তীব্র বাক্যবাণে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর 
সাধ্য নাই, সাহম নাই যে আমি তাহাদের নিকট যাইতে 


পাপাস্র জয়। ১২৩ 





পারি। নববিধানের লোকেরা যদি সেইবূপ বলিতে পারেন 
তবে কি আর সয়তান তাছাদিগের নিকট আসিতে পারে ? 

অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে 
কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিস্তু ভাবী পাপের 
বারণ হয় না। নৃতন বিধিতে পাপ রোগের ওষধ সৎসাহস। 
যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন 
আসিতে পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক দুর্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা 
করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কল্পনা করিয়া তাহা হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা দ্বারা ধর্দ্মবল ও সৎসাহস সঞ্চধ 
করিতে হইৰে। এই যে ছুই বীর ঈশা ও শাক্য মুনি 
ইহারা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শ্িখাইয়া গিয়াছেন। 
বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি দুগ্ধ দিয়! পোষণ 
কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। 
যখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের 
লেশমাত্র নাই তখন কল্পনাকে বলিবে, কলনা, আমার পক্ষে 
যত পাণ সম্ভব ডাকিয়া আন। ঈশ্বরাশীর্্বাদে স্বগাঁয় ছুর্জয় 
বলে যদি এই সমুদ্ষ সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে 
পার তাহ! হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকপা 
পবন বহিবে, ধর্মের জয় হইবে এবং ্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি 
হইবে। 


১২৪ সেবকের নিবেদন । 





কপটতার গুষধ কপটতা। 
রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক) ৮ই মে ১৮৮১। 


এক প্রক'র চিকিৎসাশান্ধ আছে তাহাতে যে কারণে 
রোগ হয় দেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি 
আছে। সর্বসাধারণের মধ্যেও কথ। প্রচলিত আছে, 'বিষে 
বিষ ক্ষয় হয়। তএব পুথিবী"ত যদি পাগমুূলক বপটতা 
রোগ হইন্া থ|কে তবে, হে ধন্দচি কিৎসকগণ, তোমরা ধন্ম- 
মূলক কপ্টত! অবলম্থন করিরা সেই রোগের প্রতীকার কর। 
সুখিবী:ত কপটত। রোগের ভ্ানক প্রাছুর্ভাৰ হইর়/ছে; এখানে 
অধাঠিক ধার্ম্িকের ছদ্বাবেশ, ঘের পাপাসক্ত বৈরাণী সন্যাসীর 
পরিচ্ছদ, এবং নিতান্ত নিজীৰ ও অলস পরিশ্রমীর বেশ 
গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবর্চনা করি- 
তেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা 
মধু মাখিরাছে। তো তোমার সপ্দন্ব হরণ করিবে সে তোমার 
নিকটে সাধুর বেশে আিরা উপস্থিত হইয়াছে; যে তোমাকে 
নানা প্রকার বিপর্দ প্রলোভনে ফেলিবে মে তোমার নিকটে 
নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে ং যে তোমার স্ত্রী পুত্র 
পরিবারের সব্বনাশ করিতে অভিলাষী সে তোমার নিকটে 
সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 

উপাসকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অনুরশ্রেষ্ঠ 
রাবণ ভিখারী যোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ 


কপটতার ওষধ কপটতা। ১২৫ 
করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্বা অস্থর এখনও সাধু 
মহস্তের ছদ্ববেশ ধারুণ করিঘা জনসমাজের ধন্ম নষ্ট করিতেছে । 
পৃথিবীতে এত ভয়ানক কগটতা। কপটতাশুন্ত লোক প্রায় 
দেখা যার না। প্রার সকলেই কোন না| কোন প্রকার 
কপটতায় কলষ্ষিত। নঈপ্ররের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভগ্চি 
অল্প, আমাদিগের অন্তরে জাবের প্রতি দয়া অল্প, সুশীলতা 
অল্প; কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের 
কত বিশ্বান ভক্ত, কত দয়া দুশীলতা। আমাদিণের ভিতরে 
সদৃত্তণ অল্প; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা 
খতগুলি লোক অ।ছি সবরের চক্ষে আমর। প্রত্যেকেই কপট। 
আমাদের প্রত্যেকের গুণ, প্রকাশ অপেক্ষা অতি আল্স। 
আশ্চব্য, এই পৃথিবীতে এমন নিশুণ লোক কিববপে গুণ- 
সম্পন্ন বলির। বিখ্যাত হয়। 

তুমি হত্রাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও 
সনিপুণ হও নাই, অথচ লে।কে তোমাকে খুব বিদ্বান, জ্ঞানী, 
পণ্ডিত শুবপ্তণা বলিয়া নুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে 
সংপূর্ণরূপে জিতেন্িয়? কে তে!মাদের মধ্যে ক্ষমাশীল? 
কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী? কে তোমাদের মধ্যে 
বিনয়ী? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু? তোমাদের 
মধ্যে কে ষোল আনা কতব্য-পরান্ণ ৭ কে তোমাদের মধ্যে 
ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া স্ত্রী সন্ভানাদির প্রতি যথ|। কত্ৃব্য সাধন 
করেন? বাস্তবিক আমাদিগের কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ 


১২৬ সেবকের নিবেদন | 


স্পাগীশ 





হন নাই; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা! যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ 
বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা ভাল হই, তার পর 
লোকে আমাদিগকে তাল বলুক। আমরা প্ররত বিশ্বাসী 
ব্রাহ্ম হই আর না হই আমরা ইচ্ছা করি যে লোকে আমা- 
দিগকে ভাল ব্রাহ্ম বলুক । আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে 
আমাদিগকে বিশ্বাসী ব্রাঙ্গ বলুক; কিন্তু “সত্যং” বলিব! মাত্র 
কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ? 

বস্ততঃ আমাদিখেন অন্তরে যতটুক্ধ বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য 
এবং ধন্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেক্ষা কি আমরা অধিক 
দেখাই না? যদি প্রসিদ্ধ ধাশ্সিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা 
থাকে তবে কিরূপে পৃথিবীর পরিভরাণ হইবে? দেব দেব 
মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অন্ধ নাই যদ্ারা এই পন্ধত 
মান কপটতা রাশি চূর্ণ হইতে পারে? হে ব্রহ্মত পুগণ, 
তোমরা] বিশববিজয়ী ত্রহ্ষের নিকটে কি এমন কোন ওষধ 
শিক্ষা কর নাই যাহাতে তোমর| এই ভয়ানক কপটতা কোগ 
হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার? কি অস্পে, কোন 
বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে মারিবে ৭ মহা- 
দেবের নিকটে মহা অস্ম আছে। কপটতারপ পাপাহ্ুর 
বিনাশ করিবার জন্য তোম্র! সকলে ব্যাকুল হইয়া দেবদেৰ 
মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অগ্র- 
বি্তা শিক্ষা দিবেন যাহাতে তোমরা নিশ্চয়ই এই অসুর 
সংহার করিতে পারিবে । বিষ দ্বার| বিষ নষ্ট কর। সেইবূপ 





কপটতাঁর ওষধ কপটতা]। ১২৭ 


কপটতা দ্বারা কপটত| বিনাশ কর। অর্থাৎ যাহারা লোককে 
দেখাইবার জন্য নানা প্রকার ধর্মের আড়ম্বর এবং কপটাচরণ 
করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন 
মতেই পরাস্ত হইবে না। 

তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই ; কিন্ত লোকের 
নিকটে তাহারা! বৈরাগ্যের ছদ্ববেশ ধারণ করে। ইহা অতি 
নীচ এবং পাপমূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উংকুষ্ট 
ধবমূলক কপটতা এই যে_-আমার অস্তরে ঈশ্বরের কুপায় 
অকৃত্রিম বৈর্রাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে: কিন্তু তাহা লোককে 
দেখাইবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা দুরে থাকুক বরং তাহা 
লোকের নিকট গোপন করিবার জন্য বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মি- 
ঘাছে; এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে, সর্বদা অন্তর্যামী ঈশ্বর 
কেবল তাহার সাক্ষী হইয়! থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটত। 
দ্বারাই কেবল পাপগুলক কপটতা জয় করা যায়। 

হে পৃথিবীর সাধু সঙ্জনগণ, এই কগটতারূপ পাপাহথর 
ঘংহার করিবার জন্য আপনার! এই যুদ্বক্ষেত্রের অপর পার্থ 
দণ্ডায়মান হউন, এই অনুরকে বিনাশ করিবার জন্য আপনারা 
অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ কক্কন, স্বগার সাহস অবলম্বন 
করিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্ছন্ন সদৃগুণ অস্ত নিক্ষেপ করিয়া 
প্র অন্ুরকে বধ করুন। আপনাদিগের অন্তরে ষে ঈঙ্বর- 
প্রদন্ত জ্বলন্ত বিশ্বাম, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি হ্বর্গের অমূল্য 
বৃ্ব সকল রৃহিয়াছে তাহা কগট হইয়া! পৃথিবীর চক্ষু হইতে 
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গোপন করি! রাখুন। পুখিবীর প্রশৎসারূপ বিষাক্ত বায়ু 
সাধুদিগের খ্বগীর় পবিত্রতা দূষিত করে। অতএব আপনারা 
এই দুষিত বানু হইতে দরে অবস্থিতি করুন। কোন মনুষ্যের 
মলিন চক্ষু যেন আপনাদিগের সাণুতা দেখিতে না পায়। 

কেহ কেহ জিদ্ঞাস। করিতে পারেন ব্রঙ্গমন্দিরের বেদ 
হইতে কপট হইবার জঙন্ত, আত্ুগোপন করিবার জন্য কেন 
উপদেশ হইতেছে? যে বেদী হইতে এতদিন পুর্ণ সরলত। 
সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন 
প্রস্তুতি গুঞ্তর বিষে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, 
সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্য কেন অনুর 
হইতোছ? তবে হহার নিট তর শ্রবণ কর। হে রঙ্গী- 
সাধকগণ যখন তোমরা বৈরাগীর বেশে ঘারে দ্বারে, পথে 
পথে ঈশ্বরের গুণ কীন্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্তের 
একতারা এবং গৈরিক বন্ধ দর্শনে তোমাদিগকে সাধু বৈরাগী 
বাণয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে ; কিন্তু 
সাবধান, তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও ন]। 
বাহিক লক্ষণ দেখিম়া যাহারা প্রশংসা করে তাহাদিগের 
প্রশংসার কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপুর্রে এই বেদী 
হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ধকার সাধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের 
যে সকল শুলক্ষণ দেখাইয়া! গিয়াছেন তোমাদিণের পক্ষে সে 
সম আদরণীয় ও অবলম্বনীস্ব। সুতরাং তোমাদিগকে সময়ে 
সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঝুলি, একতারা গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি 
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গ্রহণ করিতে হইবে : কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত 
লোক তোমাদিগকে হরিভত্ত বৈৰ্বাগী সন্যাসী বণিয়া শ্রদ্ধা 
ভক্তি 'করিবে, এবং তোমাদ্িগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর 
করিবে যে তোম্র! লর্ডিত হইবে। 

বাস্তবিক পথিবীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেগ করা অতি মহজ। 
এক ঘণ্টা গৈরিক বন্ধ ধারণ করিলে কিন্গা একটা উপবাস 
করিলেই তমি পথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া 
প্রশংসিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে 
তোমাদিগের নেরাগা দেখাইবার কিছুমান প্রয়োজন নাই। 
পৃথিবীর নিকটে তোমর! প্রচ্ছ্ম থাকিলে তোমাদিগের কোন 
ক্ষতি নাই। তোম।দিগের পূরস্টার ঈগরের নিকটে । ঈব 
তোমাদিগের জর দেখিলেই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। 
বাহিক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচি পৃথিবীর নিকটে 
সুশ্ ক্রু করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা না হয়; বরৎ পুধি- 
বীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক মরল বৈরাগীর 
যেন এইরূপ ইচ্ছা হস্ব। যে পৃথিবীতে অতি সামান্য কৌশলে 
যেগী বৈরাগী হওয়া যায় মেই পৃথিবীর প্রশংসা, লাভ 
করিতে কি তোমাদিগের ভয় লঙ্জী হয় ন' ? অতএব তোমরা 
পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া হুখ্যাতি এবং পুরস্কার 
লাভ করিবার জন্য কেবল ঈগরের নিকট উপস্থিত হও। 
যাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও ক্খ্যাতি অন্বেষণ করে 
তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। 
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নববিধানের বৈরাগীদল, তোমরা সরুল অস্ত্রে পৃথিবীকে 
জানিতে দেও যে, যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন 
বৈরাগীদিগের স্তায় গৈরিক বস্্ পরিধান কর, তথাপি তোমর! 
তাহািগের হ্টায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাগী যোনী নও । অতএব 
যাহাতে পলোকে তোমাদিগকে সর্বত্যাশী বৈরানী ধলিয়া 
প্রশংসা না করে তজ্জন্য তোমরা গৈরিক বস্ের সঙ্গে এমন 
কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইবে। 
পৃথিবীর কপট ধূর্তদিগের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ 
পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্মতক্তগণ, তোমাদিগের 
অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমরা 
প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথি- 
বাঁকে বল, “হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী 
বলিয়। আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে 
সাধু বিবেকী বৈরাণী বলি! বৃথ! প্রশংসা করিও না, কেন 
না আমাদিগের চরিত্রের কত কলম্ক এবং কত অসাধুত। 
রহিয়াছে ।” 

আত্মসত্যম এবং চিত্তশুদ্দির জন্য যদি হে ব্রাহ্মসাধক, 
তুমি উপবাস করিয়।! থাক তবে যংকিঞ্চিৎ আহার করিব 
এমনই ভাবে মুখের অবসনঈতা ঢাকিয়া রাখিবে যেন কেহ 
না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশ্বরের 
জন্য অথব! ধন্মুজীবন লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি 
লোকের মনে দয়া উংপার্দন করিবার চেষ্টা কর তবে তুমি ঈশ্বর 
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ষ্াসী নহ। হে ভ্রান্ত মানব, তুমি কি তোমার টা 
এবং ঈরানুরাগ প্রদর্শন করিধা লোকের নিকট পুরস্কার 
প্রত্যাশা কর? মনুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাৰ বিচার 
করিতে পারে? মানুষের বিচারে কি তুল নাই, তাহার 
প্রশংসায় কি গরল নাই? অতএব লোকের নিকটে কদাচ 
আপনাকে সাধু বলিয়! পরিচয় চিতে চেষ্টা করিও না। 

একটু সামান্য বাহিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও 
শাক্যের হ্যায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, 
কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্ত মনে করে। যাহার অস্থরে 
কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই তাহার স্কন্ধে এক খণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক 
বন্ধ দেখিলে সর্কত্যাগী বৈরাগী সন্স্যাসী বলিয়া লোকে 
তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়স! সম্বল নাই 
লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীতি। হে 
্রান্ত মানব, লোকের স্তুতি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর 
করিও না। ধশ্ব রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে সকল কষ্ট 
বহন কর তাহা জানাইবার জন্য কাদিয়া কীদিয়া দ্বারে ছ্বারে 
বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাক 
ঘেন লোকে না জানিতে পারে ষে তুমি উপবাস করিযাছ। 
যাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে 
দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের 
জন্য সর্বত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাই- 
বার প্রয়োজন কি? 
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বাস্তবিক রি কি চি চিহ্ন দ্বারা! দেখান যার? 
মুখের উপরে কি বৈশগোর রঙ্গ প্রতিফলিত হয়? যদি 
ভুমি সতা সত্যই ঈশবর-পরারণ হও তবে কি তোমার শরীর 
সন্পূর্ণরাপে তোমার ঈগরভর্তি দেখাইতে পারে? যদ্দি 
তোমার অঙ্গরে যথার্থ বৈলাগ্য ও দর! থাকে) যদি জগততর 
দুখ দেখব তোমার প্রাণ ফাটে তবে তাহা তৃমি মানুষুক 
কিরূপে দেখাবে? জগতের পাপ পর করিবার জন্ত প্রাণ- 
বন্ধু ঈশ! কত ছঃগ সঙ করিয়াছিদলন, তাহা কি পথিবীর 
কেহ জান? জবা, রোগ, ঘত্যু এব বিষ্ম-বাসনা প্রভৃতি 
বিবিধ ক্দালা হংলে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধ- 
দেব দঘ়'ন হঠহ]। অন্রের অহ্রে কত কট মহা করিয়া 
ছিলেন তাহা আন পধান্ কেহ জানে না। ভাহাদিগের 
উববাগ্যের মঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে 
পাবে? 

আমরা একদিন নিক্গ হস্তে বাধির! খাইলাম, অথবা 
একদিন একটী উপাদেম কল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে স্ব পুত্র আত্মীয় 
কুটন্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের কি. বৈরাগা ! 
ঈশ্ববের প্রতি হছাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি! কি গভীর 
অনুরাগ 1 হে কক্গুভওগণ, সাবধান, এ সকল কথাম্ব প্রবঞ্চিত 
হইও ন" যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে তইক্ষণাহ কাণে 
হাত দ্রিবে। যদি তোমরা পৃথিবীর হুধ্যাতিতে প্রবঞ্চিত 
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হও, তাৰ তোমাদের অপন ট্রান্তে পৃথিবীর অনেক লোক 
মরিবে, ভবিযাৎ বংশ লেকের ভো'মাদিগের এই সহজ 
পথ ধরিয়া চারি পননার ইগরিক বক বাবার করিয়া লোকের 
নিকট নুখ্য|তি ত্রয় করিবে। তাহারা পৃথিবীর লোককে 
ব্লিংব তোমরা আমাদের পুন্দপরমদিগকে গৈরিক বাবভার 
করিতে দেখিয়া কত শ্রন্ধী ভক্চি করিতে আমরাও সেই 
গেবিক ব্যব্'র করিতেছি আমাদিগকেও ভোমর! সেইকপ 
আদ্ধা ভর্তি দেও । আমাদিগকেও্ তোমর; শাক্য, ঈশা, 
চৈতনামদুশ জ্ঞান করিয়া মমাদির কর! 

এইরূপ বনিক লক্ষণ অবলহ্গন করিয়া ভাবীবংশের 
লোকরা আনত সহজে পথিনীকে প্রবপন। করিতে চে! 
করিবে, অতএন হে বন্ড, ভুমি আত্ম সম্গোপন কর, তুমি 
কোন প্রচার বাহ্িক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংম! কিছ 
অন্বরাগ পাইতে ইম্ছা করিও না । তোমার যাহ? দেখাইবার 
তাহা কেবল সন্দশী ঈশ্বরকে দেখাইবে। যদি তমি মানুষের 
নিকট তোমার ধঙ্বের পঞ্িচয় দিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে 
তোমার নিজের অনিই এনলং জগতের অনিষ্ঠ হইবে। ঈশরকে 
লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দনস পান করিবার জন্য তমি 
কত কঠোর তপন্ত। এবং কত কষ্ট সকার করিয়াছ ও কত 
প্রকার বৈরাগ্য ত্রত পাপন করিয়াছ তাত। মানুষকে বলিনন 
তোমার কি লাভ হইবে! 

মানুষের নিকট বৈরাণী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা 
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পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
বিলাসের এমন কোন চিহ্ন ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিৰে 
ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈবাণী নহে, ইহাদিগের 
তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদের মনে এখনও বিষয্- 
বাসনা, বিলাসকামন] রহিয়াছে । যদিও ইহার! গৈরিক বন্ধ 
ধারণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভাতাও 
রক্ষ/ করিতেছে । ইহারা দীন হীন বৈঝব বৈরাগীদিগের 
ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না, ইহার! শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির 
ন্যাত্র ধের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তত নহে । এইরূপে 
বৈরাগ্যের সঙ্গে মঙ্গে কিছু কিছু সংসার ধর্খের চিহ্ন 
রাখিবে। পাত্র অযূতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু 
[তিক্ত রাখিবে, তাহা! হইলে লোকে তোমাদিগকে প্রাচীন 
বৈরাগীপ্িগের ন্যায় উচ্চ মনে করিবে না, বরৎ বিষয় বলিয়া 
নিণ্ণা করিবে। লোকে তোমাদিগকে সুখ্যাতি দিবে না; 
কিন্তু ধর্মরাজ ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহার আপনার দরবারের 
মধ্যে ডাকিয়া দ্রেবত।দিগকে বলিবেন, “দেখ, আমার এই 
সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পৰিত্রতারপ স্বর্গীয় হীরক খণ্ড 
গোপন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা 
ও নির্যাতন সহা করিয়াছে।” 

হে তক্তগণ, তোমরা মানুষের হুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি 
কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়। কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া 
আপন আপন ধম্ম সাধন কয়া যাও, ভোমাদিগকে আজ 
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নু! জানুক হাজার হাজার বংসর গরে পৃথিবী তোমাদিগকে 
চিনিতে পারিবে । তোমার প্রাংণর ভিতরে ভর্তি বৈবাগ্য 
প্রশ্ৃতি র্ণের আতর গোলাপ লুকাইয়: রাখ, অরে পুণা কথ্য 
প্রেমচন্দ লুকাইয়। রাখ । কিন্তু ঈশ্বরের এগ চমৎকার 
নিঘম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বগ'য় সামগ্রী ডাবিছা 
রাখিতে যহ্ব কর না, ইহারা অ'পনার বলে আপনারা প্রচারিত 
হইয়া] পড়িবে। তোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে মেই 
গরিমাণ বেগের সহিত ইহার! বাহির হইবে। সকল প্রকার 
মেঘ ভেদ করিয়! তোমাদিগের অন্তরে ধৈরাণ্য শধ্য যথা 
সময়ে বাছির হইবে, এবং বাহির হইয্বা ধক্তিবে যে আছি 
&ঁ সাণুদিগের অন্তরে গোপনে ছিলাম, তাহারা বলপুর্ক 
আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে সৃ্্য, তুমি গোপনে, 
থাক, দেখা দিও না। এখন তাহারা পরলোকে গিয়াছেন, 
তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, 
তোমরা যতই কেন চাপা দেও না তোমাদিগের অন্তরে যদি 
অক্ষত্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশ্বর তাহা প্রকাশ 
করিঘ়। দিবেন এবং তখন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া 
বলিবে "ইহ্ারাই প্র্তত সাধু বৈরাগী, কারণ ইস্ঠারা এতকাল 
ইঙ্াদিগের সাধুত। ও বৈরাগ্য গোপন কৰিষ়া রাখিয়াছিলেন।” 
বন্ধুগণ, তোমাদিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়| 
জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আল্বে আন্তে। 
হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের গুপ্ত, 
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রবিবার ওরা জ্যেষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ১৫ই মে ১৮৮৯। 

শন্দব্রদ্দের তত্ব বণ কর, এই তত্ব সাধন কর। ব্রহ্ম 
মুখের কথা যতক্ষণ না বিনির্গত হয় ততক্ষণ কিছুই সথট হয় 
না, ততক্ষণ বন্ধ সথষ্টিলীলাতে বিহার করেন না; কিন্তু ততক্ষণ 
তিনি নিলিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ 
করেন। সর্বগুণময় ঈশ্বর স্থষ্টির পুর্নে নিগুণ ব্রহ্গরূপে 
আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যতক্ষণ হদ্দের কথা 
ব্রনের মধ্যে গোপনে রহিল ততক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রহ্মাণ্ড 
রচিত হইল না, চন্ু হৃধ্য, সাগর পর্বত জীব জন্ত প্রভৃতি 
কিছুই সৃষ্ট হইল না। অঞ্ডের মধ্যে যেমন তাবী পক্ষী 
লুকায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রঙ্গমকথা প্রকাশের পুর্বে রক্ষা 
বরক্ষবক্ষে লুক্কায়িত ছিল। যে মুহূর্তে ব্রহ্ম কথা বলিলেন, 
তংক্ষণাৎ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইল। ব্রহ্গ বলিলেন "হও 
ব্রহ্ষাণ্ত'। এই ত্রহ্গবাণী গভীর নিনাদে অনন্ত আকাশকে 
কীপাইল এবং ইছার সঙ্গে সঙ্গে সারি গীথা জগতের পর 
জগৎ, জোতিকের পর জ্যোতিষ্ক, শোভার পর শোভা রচিত 
হইল এবং উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। 
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সমুদয় সৃষ্টির মুল কারণ তহ্ধাকথা। ব্রহ্মবাক্য যতক্ষণ 
বদ্দমুথে ছিল ততক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। ততক্ষণ সমস্ত সৃষ্টি 
ব্রদ্ধবক্ষে নিজরিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ সুর্ধ্য গ্রহ 
নক্ষত্রাদি? কোথা ছিলেন ঈশ। নুষ। শাক্য, গৌরাঙ্গ 
প্রভৃতি সাপগণ? কোথায় ছিল বেদ, বেদান্ত কোথায় 
ছিল বাইব্লে, কোরাণ, পুরাণ? তখন কিছুই হয় নাই, 
এক ব্রপ্ধ তিন আর কিছুই ছিল না। নাছিল এ সব কিছু 
আধার ছিল অতি, ঘের দিগপ্ভ € সারি, ইচ্ছা হইল তব তান 
খিরাজিল, জয় জয় মহিম! তোমারি । ব্রহ্ম কথার অভাবে 
সং্দর অগ্রকাশিত ছিল। এই অগপ্রকাশের হেতু কি? 
হেতু এই মাত্র থে তখন ত্রন্ধমুখের শব্দ অথব। স্থজনের ইচ্ছ] 
বাহির হয় শাই। পরে যখনই ব্র্থাশ বাহির হইল, যখনই 
ত্রদ্ধ বলিলেন জগং, এস, আলোক, এস' তৎক্ষণাৎ আকাশের 
র হইতে প্রকাণ্ড জগ২ উৎপন্ন হইল, নান| দিকে জ্যোতিঃ 
বি হইল, দিক নি্পিত হইল । স্ষ্টির পুর্দে এত কাল 
অসীম আকাশে পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক ছিল 
ন]। সৃধ্য প্রকাশে দিক নিরূপিত হইল। 
যখনই ব্রন্দবাণী বিনিঃস্থত হয় অমনি সমুদয় প্রয়োজনীর 
বিষের উৎপত্তি হয়। ত্রন্গাবাণী নিঃসরণের পুরে যেন 
সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার 
চৈতন্য অথব। জীবনের চিহ্ন ছিল ন!। যখন ব্রদ্গ হক্ষর 
করিয়। ঝলিলেন বিক্গাণ্ড সথষ্ট হও তখনই দশ দিকে 
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আশ্চর্য জীবনের চিহ্ন সকল প্রক।শ পাইতে লাগিল । ব্রহ্ম- 
কথ! বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বন্ধর প্রকাশ হইতে 
পারে না। ব্রহ্গকথা প্রত্যেক স্থগ্ট বস্থ এবং প্রত্যেক 
স্থট্ট জীবের আদিকারণ। এই ব্রহ্ষকথা কি? ইহা কোন 
প্রক্কার প্রাকৃত শদ নছে? কিন্তু ইহ ব্রচ্মর শক্তি, হ্গ- 
জ্ঞান, ব্রহ্গপ্রেম, ত্রদ্ধের ইচ্ছা । তাহার এই গড় শক্তি, 
জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছ! প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র সৃষ্টি 
লীল! প্রকাশ করেন। তাহার এ কল গুণ নিতা, অনাদি 
অনন্ধ। তাহার কোন গুণের আদি কিম্বা অন্ত নাই। 
কেবল দেশ ও কাল ভেদে নান! প্রকারে এ সকল গুণ 
প্রকাশিত হয়। 

এ মকল প্রকাশিত গুণ দেখিব! কবি, হুলেখক এবং 
সাধু মহাজনেরা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচন। 
করেন। এ সকল ধন্ম শাপ্জের আদি আছে; কিন্ত ব্রহ্ধঙ্জান 
অথবা ব্রন্মবেদের আদি নাই। ত্রহ্ববেদ, ব্রহ্মজান অনাদি 
নিতা। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাহার মুখ হইতে যে জ্ঞাশগার্ভ 
অশদ শব উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া হাহারা গুস্ে 
লিপিবদ্ধ করেন তাহারাই বেদ লিপিকর। যতদিন ব্রহ্মবাণী 
ব্রঙ্গমখে থাকে ততদিন ব্দে অবান্ত অথবা অনিঃসৃত 
থাকে। ঈশা, মুশ' মহম্মদ, গৌরাগ, শাক্যপিং্ প্রভৃতি ধর্- 
প্রবক মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে আছি বান শুর্ব তন্ষের বক্ষে 
নিদ্রিত ছিলেন); হুতরাৎ যদিও ভাহাদের প্রক'শের আদি 


শবারনা | ১৩১ 
আছে) কিন্তু ভীহারা অনাদি। ভাহারা এক একজন বঙ্গের 
যে সকল গ স্বরূপ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, তাহাদিগের 
অবতরণের আগে কি ত্রদ্েতে নে মক্ল গুণ ছিল না? 
বঝের প্রন্েক স্বরণ ও গুণ শিতা, অনা ও অনস্ত। সাধু 
ম্গাজনের। আমির। সে মকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ 
করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং এঁ গুণ সমুদয় প্রকা- 
শের আদি আছে; কিন্ত রদীক্ঞান কিস্বা বঙ্গের অন্তান্ 
গুণের আদি নাই। 

. ব্যক্জব্রনধ বেদ, ব্যপ্রবর্গ পুরাণ, ব্যক্তবচ্ছ বাইবেল, ব্যক্ত 
বদ্ধ আরদ্ধের মহমি ও যোগী জীবন। কিন্তু সধুদিগের 
অবতরণের পুন্দে তাহারা ব্রদ্ধের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে 
এবং অব্যক্ত সাবু গুণরাশিক্ধপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
ধন্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পুর্দে সেই শ্রন্থোক্ত দত্য সকল 
ত্রহ্মের বক্ষে বীঙ্গরূপে, অকথিত বাক্যরপে স্থিতি করিতে- 
ছিল। হুতরাং একদিকে সাধু এবং ধস গ্রহ্থাদির আদি 
আছে এবং আর এক তাবে আ'দ নাই। যখন অকথিত 
কথারূপে, অব্যক্ত সত্যক্পে সাধু এবহ ধন্ম গ্রন্থ সকল হদ্গেতে 
নি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এই জন্য উত্ত 

যাছে বর্ম কথা মন্ুষ্যের আকার ধারণ করিল; কথা 
বনের £দে ছিল এবং কথাই ব্রহ্ধা। ভাতার শক্তি, তাহার 
ইন্ভাই উাহ'র কথা । যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু 
হইতেছে এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত ব্যাপারের বীজ দৈৰ 


১৪০ সেবকের নিবেদন | 


শন্গ। ব্রদৌর কথ। ভিন্ন কিছুই হয় না; কিছুই হইতে 
পারে না। 


এই যে বঞ্গদেশে বর্তমান শতান্ীতে নববিধান প্রকাশিত 
হইতেছে ইহা উহার কথার ফল। এই নববিধ!ন অব্য ৪- 


রূপে ভ্রাহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাহারই কথাতে ইহা 
জীবোদ্ধারের জন্য যথা সময়ে গ্রকাশিত হইয়াছে । তাহার 
অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত নিধন প্রন্ননন রচিয়াছে কে 
জানে? গ্রন্তীর বিরাট পুর বদ্দের ভিতরে বড় ঝড় ডিমা- 
লয় সমান প্রঞ্চাণ্ড “থ” অকুল অতলম্প্শ সাগরস্বরূপ কথা 
মকল রহিয়াছে । অনস্তকাল আমাদের সম্মূধ প্রসারিত, 
এখনও তাহার মুখ হইতে কত কথ। ব'হির হইবে কে জানে ? 
শতাদীর পর শতান্ধী চলিয়া যাইবে আর ব্রদ্দের মুখ হইতে 
এক এক প্রকাঞগ্ড প্রকাণ্ড নতন অপুক কথা বাহির হইবে। 
এক এক যুগ চলিয়। যাইবে, আর ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধান 
পুষ্প প্রফুটিত হইবে ধুগে ধুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর 
পুনুষ ত্রদ্ধশন্দ হইতে উৎপন্ন হইবে। অনন্ত গুণশ।লী 
বাচত্র ঈশ্বরের কত শক্তি, কত ভ্রান, কত প্রেম, কত পুণ্য, 
কত মুখ শা, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভবিষাতে তিনি 
কত নূতন লীগ প্রকাশ করিবেন, কত আ-্চধ্য ক্রিয়। সম্পন্ন 
করিবেন তাহা কে কল্পন| করিতে পারে? এক এক প্রকাও 
ধন্ম বিধান তাহার এক এক বিস্মঘকর শক্তির পরিচয় 
দিতেছে। 
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মর্কাশক্তিমানের শল্তিতে অথবা কথাতে এই বুহৎ ক্ষাও্ড 
বি£ত বরহিঘাছে। তাহার কথা অথবা হৰাহার শক্তি এবং 
তাহাতে কোন গ্রভেদ নাই। যিনি কথ! তিনিহ শঞ্। তিনিই 
ঈগর, তিনিই ভ$দিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধালের 
জননী। হে ভঞ্গণ, তোমা গহাকে ভাঁগ্রদে আদ্র হইয়া 
কোমল তবে জগজ্জননী বলিল তিনিই অনাদি অনন্ু কথা, 
[তিনিই অশন্ শঙ স্বরূপ। ব্রাদমমাজে এত দিন শের মাহমা 
বিৃত হয় নাই। এই শব্ষব্র্গের কাছে আমাদিগকে পারি- 
ত্রাণ লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মের এক শব্দ এই বাহিরের 
ুবিশ।ল বিগমপির রচনা করিয়াছে, তাহার আর এক শব 
অধ্যাগ্র-জগ্রং সৃষ্টি করিয়াছে । তাহারই এক এক গন্তীর 
শিনাদে জগতের নাপ্িকতা ও পাপ অন্ধকার দুর করিবার ভ্ঠ 
এক এক ধম্মবিধান-রুপ-তেজোময়-্র্ধ্য গাঠত ও প্রকাশিত 
হইতে'ছ। 

যেমন স্টির পুক্ষের চারিদিকে ঘোরাক্ষকার ছিল এবং 
কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই ব্রন্দ হুপ্ধার করিয়া 
বাঁপলেন "চন্দ শুধ্য ও ওহ তারাপূর্ণ ব্রহ্মা এম" তং- 
ক্ষণা (বহন ন্দাওড প্রকাশিত হইল। গেইরপ বদ্ধদেশের 
মান্নক আকাশ ঘোর অবিঠা অধশ্ব এবং অমত্যের আঙ্ধ- 
কারে আক্ছন্ন ছিন। দেই অক্ককার দূর করিবার জন্য তঙ্ধ- 
খখ হইতে গভীর শদ নিনাদিত হইল 'নববিধান হউক।” 
আর মেই শবে ন্ববিধানের জন্ম হইল। বন্ছদেশের পাপ 
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টিপা টিশার্ট তা পোপ 


দুঃখ এবং ভ্রম কুসংস্কার দেখিয়া দ্বয়ৎ প্রন ভগবান বক্ষ 
তীনার সমস্ত সাধু সম্তানদিগকে সঙ্গে লইষা নববিধানরূপে 
কাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বায় সম্মুখে যাহা কিছু 
পায় তাশ্া ভয়ানকরূপে আন্দোলিত করিয়া শো শো করিয়া 
নক্ষ বেগে চলিয়া যার, সেইরূপ কক্ষের বিশেষ কপাপবন 
নববিধানক্ধপে বঙ্গদেশের মস্তকের উপর দিয়া শে শে 
করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে গম্থভ সমান বাধ! 
বি্ব সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, শত শত বংসরের সঞ্চিত 
ভ্রম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধশ্বু, অনাচার, পাপ জাল প্রভৃতি 
একেবারে উড়িয়া যাইতেছে । ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। 
নববিধান বন্ধের এক অকাও্ড শন্দ। এই প্রকাও শকের 
মধ্যে আবার হুর হ্ুদ্র শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে । এই 
প্রকাণ্ড নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধন্মবিধানের মামগরস্ত ও 
সমষ্টি। ইহাতে যোগভক্তি জ্ঞান কম্ম সমুদয় ভাবের সমন 
হইয়াছে যেমন মধুর বীণাযন্ত্ ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত তারের 
সমষ্টি, সেইরূপ এই নববিধানও নান! প্রকার হুমিষ্ট ব্রহ্ধ 
শবের লীলা । ইহাতে বিশ্বগুরুরঙ্গ তাঁহার শিষ্য সাধক- 
দিগের কর্ণে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, বর্ম প্রভৃতি 
নান! প্রকার মন্ত্র দ্রান করিতেছেন। ম্বর্গের গুর কখনও 
তাহার সাধককে বলিতেছেন “বৎস, তুমি এ বৃক্ষঙলে বসিয়া 
তোমার অগ্রজ শাক্য মুনির ম্তায় সকল প্রকার আসক্তি 
ও বিষয় বাসন! নির্বাণ করিয়। শাস্তি ভোগ কর।" সেই 
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সাধককেই আবার অগ্ত সময় বলিতেছেন "হে যোগ শিক্ষার্থী, 
তুমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় 
সরস এবং কোমল হয় ভজ্জন্য তুমি বিশেষরূপে ত্র কর, 
কেবল নিব্দাণ ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এত দিন 
আমার গম্ভীর যোগেশ্বর মুত্তি দেখিলে এখন আমার ভর্ত- 
বল প্রেমন্বরপ দর্শন কর), জগতের প্রতি আমার প্রেম 
দেখিয়। মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভঞ্তিরসে আদর হও ।” 
এইরূপে শব্গরক্গ কখনও যোগীতে ভক্ত হইতে বলিতে- 
ছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও 
জ্ঞানীকে কম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও ক'হকে জ্ঞানী 
হইতে বলিতেছেন এন এই নববিধানে তিনি বিশেষরূপে 
প্রতিজনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কম্ম এই 
সঃদয়ের সামঞ্জস্য করিতে বলিতেছেন। যাহ'দিগের অন্ত- 
জর্গং শুন্ত ছিল ব্রদ্মের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই 
অন্ধকারাস্ছ্ন মনের মধ্যে আশ্ষ্য মত্যরাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেম- 
রাজ্য, পুণারাজ্য এবং শান্তিরাজ্য প্রভৃতি প্রতি্িত হইতে 
লাগিল। এক্ষের এক এক হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া এক দিকে 
যেমন জীবের কঙ্গিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসক্তির 
বন্ধন খণ্ড ধণ্ড করে, অন্য দিকে তাহার পরিবন্তে পুণ্যরাজ্য 
এবং শাঙিরাজা দুটরূপে সংস্থাপিত করে। ত্রহ্মবাণীর 
তেজে যখনই সাধকের হৃদয় হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকাণ 
তিরোহিত হইল, তখনই কোটি কোট স্বর্ণের নক্ষত্র তাহার 
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পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিগের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ম করিতে 
লাগিল; এবং তখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অন্তরে শত 
শত যোগী ধধিদ্দিগের আশ্রম এবং সা?ু ভক্তদিগের প্রেম- 
নিকেতন দেখিতে পাইলেন । 

বরঙ্গবাণীতে এইরূপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ত্রহ্দবারী 
ভিন্ন জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই । ব্রহ্মাবাণীর মত- 
সমীবনী শক্তিতে অচেতন হতপ্রায় অঅ! নবজীবন লভ 
করে, নিতান্ত বিক্লুত জদর সংশো!ধত ও পরিবপিত ভয়। 
এইট রহ্াবাণী এক এক মছাসাধককে এবং এক এক প্রকাণ্ড 
জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে 
এবং মুত্যু হইতে অনতেতে লইয়া! যায়। ব্রহ্থাঝাণী ভিন্ন 
শ্বত( যাইব!র, সত্য লোকে যাইবার অন্য পথ নাই। বন্ধের 
এক এক প্রকাণ্ড হুষ্কার ধ্বনি আনিয়া নি্িত পাপীকে 
জাগ্রৎ করে। সেই যে প্রায় ছুই মহত বংসর পুন্বে, যোহন, 
দেশে দেশে বণিয়া বেডাইতেন, “অনুতাপ কর, স্বর্গরাজা 
নিকটব 11৮ সেই যোহনের কথার মধ্যে ব্রহ্ম শদ্দ লুককা- 
খত (ছিল। এখনও মেই এক পুরাতনব্রহ্ষ প্রত্যেক পাপীকে 
বলিতেছেন “অনুতাপ কর।” 

অনবরত বর্ষের এই শব্ধ উচ্চারিত হইতেছে, যখনই 
পাগী নিদ্রায় অচেতন হয় তখনই সেই শব্দ তাহার মাথার 
কেশ ধরিয়া তাহাকে ভতলে নিক্ষেপ করে। "পাপী, অন্ু- 
ভাপ কর।" বর্ষের প্রচুখাৎ যখনই প'গী এই কথ শুনিল 
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তখনই তাহার শতীর মন নি উঠিল; এবং তাহার অস্থরে 
গঢ়তম স্থানে পরিবন্তন আ'রগ্ঠ হইল, তাহার অন্ধকারম্য় 
হৃদয়ের মন্যে ণতন আলোক, নতন রাজ্য প্রতিগ্লিত হইতে 
লাগিল। এই যে 'বদীর্ণ স্থষ্টিব ব্যাপার দেখিতেছি ইহা 
ব্রঙ্গ শব্দের কীি। স্টির আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই 
উনবিংশ শতাঙ্ীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার 
সম্পাদন করিতেছে । অতএব ভে ব্র্গভক্ত, তোমাকে বিনীত 
ভাবে ব্লিতেছ, ভমি শদকে অবহেলা! করিও নী, শব্দকে 
ব্রহ্ম মনে করিয়। শানের ধখোপণুক্ত সমাদর কর। 

এই শঙ হইতে জগত জীব, তন্ঈ মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন 
ধান, গতি ুক্তি সম? বাহির হইতেছে। ত্রহ্মমুখ হইতে 
শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ একটী প্রকাণ্ড তেজরূপে 
গড়াইতে গড়াইতে অনীম আকাশে বিভ্তুত হইয়। অমংখ্য 
অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অদুত পদার্থ সকল রচনা 
করিল, নানা প্রকার জীব জন্ত ত্ৃষ্টি করিল, এবং সেই শব্দ 
এখনও আপনার কাধ্য করিতেছে । মেই শন্দের বিএাম 
নাই । মেই শব্দ যেদন সকলকে স্ষ্টি করিয়াছে, তেমনি 
তাহ! সকলকে রক্ষা! করিতেছে । এই শব্দ যেখানে যাহ! 
আবশ্যক সেখানে তাহাই স্থাপন করিয়াছে। এই শন্দই 
এখানে শ্রধ্য, গখধানে চন্দ) এখান পঙ্গত ওখানে সধুদ্ধ। 
এখানে যে'গী, ওখানে ভর্তি; এখানে পরষ। ওখানে সী) 
এখানে শাক্য গৌর) ওখানে হুদা ঈশ।) এখানে বেদ 
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পুরাণ ; ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি গুয়োছন অনুসারে 
প্রয়োজনীয় বন্ত সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। হে 
লক্ধশন্দ, ধন্য তুমি! কেন ন| এই বিশ্বমমাঝে, যেখানে য। 
সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাঁজায়ে রেখেছ ।' 

একই ব্রহ্গশব্দ অভাব অন্ুপারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন 
সময়ে বিচিত্রক্ূপে প্রকাশিত হইতেছে । এই নিঃশব্দ শর্দ 
তোমার আমার সকলের ক'ছে আসিতেছে । এহ ব্রহ্মশন্দ 
ডীবের অবস্থ! ভেদে কখনও বিগ্বরাজের মুখাবনিঃস্থত গম্ভীর 
অনুজ্ঞারূপে, কখন স্নেহময়ী জগজ্ননীর £খবিনিঃহত হুমি্ট 
বচনরূপে প্রকাশিত হইতেছে । এই শব্দ কাহাকেও গন্ভীর 
ধ্বনিতে বলিতেছে, “রে দুঢ় পাপাচারী, পাপাপন্তি ছাড়, 
অঃতাপ কর, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সংমঙ্গ কর, সংসারের দাসত্ব 
ছাড়িয়া ব্রদ্ধ পুজ। ব্রহ্ম সেবায় নিঘুক্ত হও ।” এই শন্দ 
কাহাকেও বলিতেছে "শ্বী পরিবার রাজন এধ্য, সব্বন্ন পরি- 
তাংগ করিয়া কিছুকাল গহন কানন বৃক্ষতলে বিয়া ঘোর 
তপসা। ও ধ্যান সমাধি সাধন কর। 

এই জীবন্ত শব্দ আর একজনকে বলিতেছে “ছে প্রমন্ত 
প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িরা তুমি প্রেমোমত্ত হইয়া দেশ 
দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।” এই তেজোময় শক অর 
একজনকে বলিতেছে “বস, তমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু 
সকলের স্বেছ বদন ছেদন করিয়া নববিধানের শরণাগিত 
হও 7” এই জলহ অগ্রিময় শব্গ তোমাকে আমাকে বলিতেছে 
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"শর শ্যায় ব্রদসন্পন্স হও, শাক্যসিংহের ন্যায় বৈরাণী 
হও, মহয়দের হার ছুর্জয় বিশ্বাসী হও, গৌরাঙ্গের হ্টাষ 
প্রমন্ত প্রেমিক হও, প্রাচীন আব্য ঞষিদিগের হ্টায় যেগ 

ধানপরাযণ হও ও জনকের ন্যায় বরহ্ধনিঠ গহস্থ হও ।” 

বাস্তবিক যেমন নামেতে ব্রদেতে অভেদ তেমনি শন্দেতে 
এবং হাছাতে অভেদ । যিনি ব্রক্গ তিনি শদ) তিনি এবং 
শদএক। এ আকাশে থেমন মেঘ গর্জন করিতেছে, তেমনি 
চিদ।কাশে নিঃশভাবে বঙ্গ ডাকিতেছেন। ছে নববিধানের 
সাধকণণ, এ শুন ঘোর বজব্নিতে ত্হ্গশদ আসিতেছে, এ 
শব্দ কথন কাহাকে কি বলিবে কেছ জানে না। এশন্দ 
শুনিধা জীবন পথে চলিঝার জন্য সকলে প্রঙ্চত হও । & 
শঙ্গাননমারে না চলিলে কেছই স্বর্ণের দিকে ঈশরের দিকে 
অগ্রমর হইতে পারিবে না। ও শব্দ আমাদের প্রতিজনের 
জীবন দাত! এবং এ শব্দ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের 
হেতু। এ শব অগ্রাহ করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী 
হইতে পারে না। এস, আমর। সকলে নিজের ইচ্ছা অথব| 
নিজের কথা পরিহার করিয়া এ ব্রহ্গ বাক্যের অনুসরণ করি; 
নিজের বৃদ্ধি ছাড়িয! বক্গঙ্গানালোক দেখিয়া চলি। হে শবদ- 
বক্ষ, হে বাণীব্রন্গ, পৃথিবীতে তোমার জয় হউক! চারি- 
দিকে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হউক! 


(একস 
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শন্ত এবং এত | 
রবিবার ১০ই জ্যোষ্ট, ১৮০৩ শক ; ২২শে মে ৯৮৮৯ । 


গে রাজ্যে শব্দপুজা হয়, যে রাজ্যে অশদ্দ ঈশ্বর শব্দতরহ্গ- 
রূপে অর্দিত হন সেই রাজ্যে মন্ত এবং বরতের অত্যন্ত আদর । 
শব্দকে যাহার! বিদ্রপ ও পরিহাম করে তাহারা শেচ্ছাচাবী 
হইয়! আপন ইচ্ছাতে ধশ্ুসাধন করে। যেখানে শদহদ্ের 
আদর, যেখান ব্রদ্মশদ অথবা হদ্দের অ'দেশের প্রতি অন্ন 
রাগ সেখানে নিরম, এত, মন্ত্র এবং সাধন প্রণালীর শ্রা- 
ভাব। যেখানে শদরবণ নাই, ধেখানে প্রভুর আদেশের 
প্রতি নির্ভর নাই ধেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছান্ুসারে, 
আপন বুদ্ধিত আপনাদিগের চরিত্র ও ধত্ম জীবন গঠন 
করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, 
ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায় না, তাহারা মনে করে তাহারা আপনা- 
দিগের ইচ্ছানুযাযী ধন্ুসাধন দারা পবিত্র হইবে ও পরিত্রাণ 
লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্তে তাহারা আপনাদিগকে 
আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা 
ঈশ্বরবাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্বেচ্ছাচার 
জীবের আধ্যাত্মিক মুত্যুর কারণ। 

তোমর! ইতিপুর্কে শুনিয়াছ ব্রহ্ধশর যেমন আমাদিগের 
অস্টাও জীবনদাত। তেমনই ইহা আমাদিগের অনন্ত জীবনের 
হেতু । হুতরাং এই ব্রঙ্মশব্দ শ্রবণ এবং সাধন ভিন্ন কেহই 


নন এবং বত । ১৪৯ 


প্রঃতরূপে অনতত আঙ্গাদন করিতে পারে না। যাহারা এই 
রঙ্গশদ না শুনিয়া আপনার ইচ্ছ্ানসারে ধর্ুসাধন কিন্ত 
কঠোর তপন্তাও করে তাহারা আন্তার প্রক্ত জীবন ভোগ 
কাঁরতে পারেনা। কেননা রহ্ধশদই হট আম্মার পক্ষে 
একমাত্র অনত এবং পূর্ণ জীবন। যাহার! মেই অগ্রত পান 
করিল না তাহারা ফিরুপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে? 
অতএব ছে মানব, যদি হুমি যথার্থ ধম্ুজীবন লাভ করিষাছ 
বিশ্নাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখ!ও 
যে রঙ্গশদ্দ তোমাকে পরিচালিত করিয়ঃছে। হইলেই ব! 
তুমি রঙ্গ্ঞানী; কিছ্তু তুমি যে ব্রহ্মাবাণী দ্বারা পরিচালিত 
তাহার প্রমাণ কি৭ তোমার তন্্, মন্ত্র বেদকি? ঈশ্বর 
পুর বাণী কি তোমার বেদ? ন| তুমি আপনার বদি 
অন্মারে কতকঙাণ শ্লোক রচনা করিয়া বলিতেছ, এই আমার 
ধ.শা৫) এই আমার তত্র মন্ত্র, এই আমার বেদ পরাণ? 
তোমার শাঞের প্রমাণ কি? 

হে ব্রন্গক্ঞানাভিমানী, যর্দ তোমার শান, ব্রহ্গোপামন। 
এব রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ব্রন্গশদ দ্বারা গত 
ও পারচালিত ন! হয় তবে তোমার ধন্দুকে স্পর্শ করা উচিত 
নছে। এই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার 
আমার ধম্মুকে অথব! মানুষের বুদ্ধিরচিত ধন্মকে আমরা বড় 
মনে করিতে পারি না| আমরা বঙ্গের নিত্য প্রত্যাদেশের 
পক্ষপাতী, আমর: আদেশবাদী, আমর। ব্রহ্মশন্দ বিশ্বাদা। 


১৫০ সেবকের নিবেদন | 
যাহাতে রঙ্গবাহীর প্রমাণ নাই তাহাকে আমর। কদাচ সত্যনশ্ব 
বলিয়: গ্রহণ করিতে পারি না। 

যেশদ ঘোরাদ্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ বা বচন! করিল, 
যেশদ্দ ডুবরি হইয়া অকুল অতলম্পর্শ শনপ্ব আকাশসমূদের 
ভিতর হইতে চন্দ ্ধ্য প্রভৃতি মহাবত্ব সকল উদ্ধার করিল, 
যেশদ তোমাকে আমাকে এবং সবলকে জীবন, জ্ঞান, পুণ্য 
শাগ্তি দান করিতেছে, দেখাও ছে ক্রক্ষতত্ত, যে যেই শদ 
তোম'কে আজ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পধ্যন্থ তোম'র 
সমুদয় কাধ্যে পরিচালিত করিতেছে । দেখাও যে তোমার 
অ্দয় চিন্তা আদম বাক্য, সমুদয় কাধ্য সে ত্রহ্মশদেরে 
অনুসরণ করিতেছে । দেখাও যে তোমার উচ্চারিত প্রত্যেক 
হলবত ও হরনণ রাশ । 

যেখানে লক্গশদ আসিয়া উপস্থিত সেখানে মানুষ নীরব, 
গেখন জীবের মৌন,ব্লশ্গনই ধার । যেখানে ত্রহ্গের ঝড় 
বহিতেছে সেখানে আর মানুষের বর্তৃতা নাই । লয়ং রঙ্গ 
তাক্তের ভদয় মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ 
দিতেছেন, আর সহতাধিক শআোতা শ্রবণ করিতেছে । প্রণালী 
কি? ভক্তের রঘনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে 
নিঃশদ থাকেন। হে ব্রহ্গসাধক, তুমি নিজে যত নীরব 
হইবে ততই তোমার জদয় ও রসনাকে মন্ত করিয়া বঙ্গ 
কথা কহিবেন। হে বক্তা, যখনই তুমি আপনার মত 
চালাইতে যাইবে তখনই ব্রহ্মবাণী বন্ধ হইৰে। 


মন্ত্র এবং ব্রত । ১৫১ 


দিনি প্রহ্তরূপে রঙ্গশ নকে জানেন, ব্রথ্শবের আদর 
করেন, তিনি নিজে একটা হুদ ব:ও উচ্চারণ করেন না। 
ঙ্গশদ হইতোছে, ব্র্সাড় যে তাছার ভিতরে যদি 
কেহ একটা “ক” টান করে ত'ক্ষণাৎ মেই বশঙশোত 
অব+দ্ধ হইবে। হে অগতপ্র পানা, বছশদরূপ ঝড় আসিয়া 
তোমার সমন্ত জীবনের অপবিএতা উডাইয়া যাইচত- 
ছিল, এমন সময় তুমি হঠাৎ কেন আপনার কথা বলবা 
ফেলিলে, যদ বাচিতে চাও তবে মৌনী হই! আবার অও- 
ত।প কর। 

যখন ব্র্দ কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভণ্ত নিজে 
কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়। থাকেন। ভণ্ডের জদয়ে 
যখনই প্রত্যাদেশ বাছু বহিতে থাকে, ভক্ষ তখনই গণের 
ইঞ্চিত বুঝিতে পারেন; ব্রন্াবাণীর বাতাস উল, বত 
মুখে আর কথা নাই । যখন রঙ্গশদরূপ পবন বহঠিঠে 
লাগিল তখন ভক্ত বলিলেন “হে শদ, তব পাদপদে আমার এই 
রগন। উত্সর্ণিত হইল |” যখনই ভক্ত ঈশ্বরের হে আপ- 
নার রূননা উত্মর্দ করিলেন তহন্দণাৎ গত জড় বগন। 
ভরানক দ্রুতগামী অখের হ্যায় দৌডিতে লাগিল, এবং নতন 
নতন জীবন্ত সত্য সকল বলিতে লাগিল। শন্গরন্ধ, চিন্মধী 
বাঙ্দেবী সরস্বতী ব্বযং ভক্তের রসনায় আবিভ্ তি। 

মখুন ভক্তের রমনায় ব্রঙ্গশব্দ নির্গত হয়, মেই শব্দের 
তেজ নৃত ব্যঞ্তিকে নব্জীবন দান করে, অনাণুকে সাধু করে। 


১৫৯ ফেনকের নিবেদন | 


বিঃত মানব মমাজকে শাসন ও সংশোধন করিবার 2 
ভুঞ্র মুখ দিয়। বহ্ুশক্ বিনি“ত হয়! এই শন্দকে অব- 
হেলা করিয়া কেহই শাস্তি লাভ করিতে পাতে ন। এই 
শদযদি ঘোর দ্প্রহর রজলীতে অঠল উশ্লধাশ'লা হাজাকে 
বালে, ছে বাজন, মি শী পর, এবছ অমগ্ত রাজা এগ 
ছাড়িয়া সক্গতাণী মাংযামী তা এক বহসর কাল কঠোর 
তপগ্যাদ নি)৮ হও” সেই রাজাকে ততক্ষণাহ এ শদের 
অনণত হইতে হইবে। 

রহ শঙ্েরু বিশাম নাই) নিরহর বদাযখ হইতে হাহার 
প্রেমধ্ধনি উাঠতেছ, কেবল ভার অনুরাগী হন্তরগণ মেই 
ধন শ্রনিতে গান। “বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রোমিক 
যেক্ষন'” প্রেমিকের হছের আহ্বান, বদের ডাক অথব। 
লঙ্গানাণী শ্রনিয়' আপন আপন নি'দিছটি জীবন গথে চলিতে" 
ছেন। সন্নঃঃকরনে অন্বরাণী নাহহলে কেছ এহ রশ 
শধণ ও সাধন কারুতে পারে না। যেমন আকাশে মে 
ঘনীভত হইয়! শিলা বৃষ্টি অথনা হিমানী খণ্ডের আকার 
ধাব্ণ করে, মেইরূপ বরক্মবামী ভঞ্জের চিদাকাশে খলীডত 
হইয়া এক একটা মঞ্কের আকার ধারণ করে। 

বদ যে মাধককে ভাহার মজা মাধন রতে বতী কিনেন 
মুন করেন, তাহার বিশ্বাম কণে তিনি “আমি আছ? 


টস 
৬ 


গণ্ীশর মই প্রদান কারন! অল্প বিশ্বাদী এব ক্ষীণ বিবেধশ 


এ শুনিতে পায় না) তাহার নিকটে শের অদূর নাই। 


শন এবং হত | ১৫৩ 


গে মনে করে শদ অথবা মূু.র শর্তিতে বিশ্বা কর। 
কৃমংঙ্জার। আমর! নববিধান[শ্িত হইয়া বলিতেছি শব্দই 
মুক্তির হেতু ।” "আমি আাছি" যিনি কলাতছ্থেন তিনি স্বয়ং 
ত্রন্ন। "আমি আছি" এই গন্থীর শদ বদরখ নিনিেত মন্ত। 

বন্দধরখের বাণী অথবা বঈিনুখবিনিঃসত মধ লিজীৰ 
হল্নল মনে জীবন ও বল দান করে, ঘট আক্রনাস্ভম মানে 
জ্ঞান চৈতন্য দান করে, অপবির অন্থঃকরণে পল্িরিত। আনিয়। 
দেয় এবং বিষ) চিভকে প্রন করে। রন্দাপ্রদত্ত মথ সাধ 
কের বিগামু, বিবেক) উবরাগা, প্রেমি) ক্ষম। শান্তি বুদি 
করে, নিতা নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধকের ভি 
ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চের প্রয়োজন অনুত'পের 
অবস্থাতে “পতিতপাবন, অধমতারণ, পাপসন্ত।পহরণ” বঙ্গের 
এ সকল নামমন্ত্র সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়প ; 
উস্চতর নিক্ষুলতার অবস্থায় “ভক্তচিউারী, ভওদনোহর 
সাজননী, জগন্মোহিনী জগঙ্জননী" এ সকল মন্ত্র রা 
পরীতিকর ও আনন্দ প্রব$্কক। 

এইরূপে সাধকের অবস্থান্নসারে বদের বিভিন শরপ, 
শদ. নাম অথব| মন্ত্র সাধন আবশ্বাক। পুর্ণ পরত্রদ্গেতে কোন 
পরিবগঁন কিন্গা অবস্থান্তর নাই; কিন্তু অপূর্ণ উনতিশীল 
জীবাক্মাতে নিতা পরিবন হইতেছে। অপূর্ণ গ্রীৰ একেবারে 
পুর্ণ বন্দীকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্য তাহার পক্ষে 
সময়ে সময়ে ভি তিন মনত সাধন প্রয়োঙ্গন। সব্জাজ ঈশ্বর 


১৫৪ সেবকের নিবেদন । 


এই প্রয়োজন জানিয়াই স!ধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত 
মন্ধ সকল দান করেন। 

ছে অন্ন বিশবামী, তুমি ঘদি বল থে তুমি শব্দ মন্ত্ কিছুই 
মুন ন। যখন যাগা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি 
বঙ্গাধীন ন, তুমি নগেচ্ছাচারী। যাহার| বলে ন্দার্ধীন ব্যক্তি 
নিদিষ্ট প্রণ।লীতে বদ্ধ হইবে কেন তাছার। ঈশরদন্ত স্বাধীনতা 
এবং ধন্মের নিগটতন্ত জানে না। হাহারা প্রকৃত সাধক 
তাহার। শন্দবন্গকে মানেন, ভাহারা বঙ্গশন্দের আদর কারেন, 
রহ্গশন্দ সাধন করেন । “আমি আছি" বহ্গ গশীর ধনিতে 
যে অনন্কাল নিরন্থর এই নিঃশব্দ শন্দ উচ্চারণ করিতেছেন, 
তাছারা কি দিনে কি নিশীথে এই শন্দ শবণ করেন, এই 
শদ মাধন করেন! “আমি আছি" এই নিতা গণশীর ধ.নি 
সমরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ড'কিলেই প্রকৃত 
ঈশৃংদর্শন লাভ করেন। 

ঈশ্বরের কৌন নান এবৎ কোন শব্দ অর্থ শুন্য নহে। 
ধাহার নম "আমি আছি" তাঁনই নবানধানের দয়ীসিন্ধু 
পতিতপাবন বিধাতা, ভাহারই অপর নাম তক্তচ্দয়বিহারিণী 
জণজ্জননী। যেমন ঈশ্বরের এক এক ন!ম বারম্বার উচ্চারণ 
ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অগ্রগতি ভাব সাধকের 
হদাথে উচ্জুলতরহপে প্রকাশিত ও দূত? রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 
সেইরূপ,  নবাবধান নববিধান" এইকপ বারস্কার বালতে বলিতে 
আমর: নাবধ,নর মাহাত্বা বুঝিতে পারি এবং উহার 
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হুধা পান করিতে পারি। নববিধন শক্ষটী পণ্যপ্রদ। যদিও 
শদ অথবা মন্ধের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈশবের বাকো 
মুগ্ধ সাধন দারা আমরা পরিবাণ এবং দিব্য জীবন লাভ করি। 

প্রত্যক্ক অঙ্দশনদ অথবা বদমন্তের মধ্যে ভাহার জ্ঞান, 
প্রেম, পুনা, সুখ শাি ঘনীভৃত হইদা স্থিতি করে। কথিত 
আদ্ছ যখন মুগ পর্ধতগঞ্গের উপরে বঙ্ষবাণী বণ করিচলন 
তখন ঘোর ঘটা করিয়া মেঘ মর্চল আগিয়। চাকিদিক ভমানক 
অন্ধকারাক্ছম করিল, এবৎ বারশ্বার বিচ্যতানি প্রকাশিত 
ইতেলাগিল। মেইকপ যখন সাবকের জীবনে এক একবার 
ভয়ানক বিপদ পবীক্ষ! আমিন! উপস্থিত ভম তাহার মধ্যে 
বিপদভপ্জন হরি গেই বিপন্ন সাধকের কণে এক এক শপ 
অথবা! এক এক মন্ত উচ্চারণ করেন। সেই মনে পাপ হায়, 
দুম ভাঙ্গে । সেই মন্ধে সাধকের অশেষ উপকার ভ; 


খা 


সেই মন্ত্রে ছুন্ললতার মাধ্যে বল, এলহ পাপ গজের মপ্যে 
পুণযর ঘৌরভ প্রকাশিত হদ। সেই মর ঘপন করিলে 
উদ্জ্বুলতররূপে বন্ধ দর্শন এবং মুযু হিঃ ভঙ্তির উদ্দাম হয়। 
হবিনমের কত গুণ, হরিনাম মের কত মঠিমা তোমরা 
আনেকেই জানিয়াছ। পথে পথে, হ্থারে ছারে, হবি হবি, 
হরি, হলোহর হরি, মলি দ'নন্দ হরি কলিলে মন উঠত হয়, 
»ত মঞ্ধনিত হয়, ডর্দাল সবল হঘ, অপবির পনির হয়, দুখী 
»থী হয়, পাড়! মাতিষা উঠে, বালক পুদ্ধ »ব' নবৃনার্শ সকলে 
মনপিত হয়। মন্থের এত প্ণ, ব্রদ্ধশন্দের এত মাহ স্আা। 
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দঢতা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিদিষ্ট কাল ব্রন্দ আদেশ 
সাধনই ত্রত। ব্রত বিনা জীবন শুস্থির হইতে পারে না। 
বত বিনা আজ এই মত ধরিলে কাল এ মত ধৰিলে, এবং 
এইরূপে ক্রমশঃ অস্থিরতার মধ্যে চলিলে। 

ন্বোচারীর দর্পটর্ণ করিবার জন্য ব্রত একান্ত আবশ্রাক। 
সত্যকথনবৃত, বিহ্টাদানরত, দ্বাত্রত, পশুমেবাব্রত, ক্ষমারত, 
রিপুসংহারতরত, বৈরাগ্যবত, যোগব্রত, ভঞ্ডিব্রত, সেবাত্রত, 
এ সমস্য ব্রতই বহ্দবাণী অথবা ত্রচ্ম আদেশ | বেমন তদ্ষেতে 
এবং মন্েতে কোন শ্রভেদ নাই, তেমনি ব্রদেতে ও তরতেতে 
কোন প্রভেদ নাই। ব্রদ্মই ব্রত। যিনি আদেশ করেন 
সেই প্রত কিম্বা কার মঙ্গে তাহার আদেশের কোন প্রেদ 
নাই। সেইরূপ রত ও মন্ত্র দাতা ৩% ব্রদের সঙ্গে মন্তধ ও 
বতের প্রভেদ নাই। অতএব ছে ন্বেস্থাচারী মানব, ভুমি 
আপনার ই পরিশাগ করিয়া মুক্ত ও ব্রতের পথ গ্রহণ 
কর। এই পথ গ্রহণ না করিলে কখন জীবন পবিত্র হইবে 
না। ঈশ্বরের বিশেষ কুপা ও শামন বতের আকারে উপ- 
স্থিত হয়, ব্রতের মমস্থ নিয়ম ব্রদ্ধমুখবিনিঃস্থত। 

হে সাধক, এক সন্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন 
করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রক্ষের কুপ! পবন 
বিশেষ্পে তোমার মস্থকের উপর দিয়া বহিবে। সতা 
পংলন করিবে, ধর্ধশান্্ অধ্যয়ন করিবে, বিনরী ও দয়া 
হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান করিবে, রিপু মংহার এবং 
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ইন্দিয় জয় করিবে, বৃহৎ বতধারী হই সংসার জয় করিয়া 
ব্র্মবান হইবে, এ মকল আদেশপূর্ণ প্রত্যেক ব্রত জলন্ত 
অগ্নির হ্বায় জড়ত। আলদ্য দর করে এবং বিকৃত আত্মাকেও 
ংশোধিত প্র্টতিস্ব করিয়া ঈশ্বরের নিকটবস্তা করে। 
তদপ্রণত প্রতোক ওত জীবের কল্যাণপ্রদ। অন্তএব রঙ্গ 
যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাঁতেন আমি পেই শ।সনে 
শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মন্ত। যে রত দেন তাহাই 
আমি সাধন করিন। 

শ্ষেস্টাচারী নিন্দোধ মনষা জানে ন বত মনের কত গুণ। 
বক্গজ্ঞক এবং বক্গাতণত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কোন মন্ 
তাহার পক্ষে কখন আবশ্তাক, তিনি বুঝিতে পান এই মন, 
এই শাসন আমার জন্য, এই এরতের আকারে আমার প্রতি 
ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে । হাহারা এইরূপ বুত 
পালন করেন তাহারা নানা প্রকার প্রলোডন ও পাপেৰ 
ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিনা অনায়াসে ভবসাগর পার হইস। 
ঈশ্বরের শান্তি নিকেতনে চলিয়া যান। যাহারা মন্ত্র রাত 
মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। কেন ন' যে ঠাকুর কথ! 
কহে না. যে মা কোলে এম বলেনা, সে ঠাকুর কি জীবন্ত 
ঈশ্বর, লে ম। কি দগাময়ী ব্রহ্গাপ্ডেশ্বরী 1 যে দেবতা সহত্র 
প্রার্থনারও একটী উত্তর দিতে পারে না, বাহার একটা মন্ত্র 
দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিত অপদার্থ । যদি ব্রদ্ধ 
কথ! না কেন, যদি অবস্থানুসারে ব্রহ্ম উপযুক মন্ত্র না দেন 

১৪ 
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তবে হে সাধক, তুমি কিরপে বাচিবে আমার সঙ্গে যিনি 
কথ! কহেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্ক্লতার 


সময় বল দেন, পাপবিকারের ওধধ দেন, দুঃখের সমস 
মান্না এবং প্রাণ ভরিয়া হুখ শান্তি দেন তিনিই আমার 
বদ্দু, তিনিই আমার জীবনদ্াষিনী মাতা । 





ছুই পক্ষী। 
রবিবার ১৭ই জোট, ১৮০৩ শক ; ২৯শে মে ১৮৮১। 
ছা পণ] আমু] অখাষ। সমানং বুদ্দং পৰব্ষসশ্বজাতে । 
তয়োরন্তঃ পিঞপ্ললং স্বাদ্ঘত্রানশ্র্নন্যোহভিচাঁকশীতি ॥ 
বেদান্ত মধ্যে দুই সুন্দর পক্গীর কথা বোধ হয় অনেকে 
শুনিযাছেন। একটা নয়, ছুইটী পক্ষী । দা তুপর্ণ1।" 
অদ্বৈত নয়, দ্বৈত। দুই পক্ষী একত্র হইয়া এক বক্ষে স্থিতি 
করে। দুই পঙ্গী পরস্পরের সখা) কিন্ত তাহাদের অবস্থা 
ভিন্ন। এক পক্ষী সৃষ্ট, আর এক পক্ষী ত্রষ্টা. এক পক্ষী 
মদ, অপর পক্ষী বৃহৎ ও অনন্ত; এক পক্ষী দয়ার পাত্র, অপর 
প্গশ অনন্ত দয়ার সাগর; এক পক্ষী ফল ভোগ করে, অপরু 
পন্মী ফলপ্রদাত!। এই ছুই হুন্দর পন্ষীর কথ! অতি শুন্ধর, 
বিজ্ঞান অতি মনোহর । অতএব হে ব্রহ্মভকগণ, স্থির হইষা 
তোমরা এই ছুই হুন্বর পক্মীর তত্ব শ্রবণ কর। প্রথমে মৃত 
বণ কর, পরে মাধন প্রণালী শুনিবে। 
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হে বিশ্বাধী, তোমার এই দেহ মধ্যে দুইটী পাখী একত্রে 
হুধে বাস করে। তুমি জ্ঞান দ্বারা এই তত্ত স্বীকার কর। 
তোমার এই দেছ একটা রুক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইতেছে। এই দেছরুক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ডালে দুটা 
নিরাকার পক্ষী বসিয়া আছে। বাসগহ সাকার; কিন্তু অধি- 
বালীদ্য় নিরাকার । হে নান্ত মনষা, তুমি মনে কর তোমার 
দেহবুক্ষে কেবল একাকী তুমি বাস কর; কিন্তু তোমার 
পার্সে যে অপর একটী বৃহৎ পক্ষী বসিরা আছে তুমি তাহাকে 
দেখ না। 

হে আম্মন, সন্্দ। তুমি আমি আমি বল কেন? তুমি 
কি আপনাঙ্চে আপনি সষ্টি করিযাছ না আপনাকে আপানি 
জীবিত রাধিতে পার? তোমার অষ্টা এবং তোমার প্রতি- 
পালক যে তোমার পার্ধে বসিয়। আছেন। ভাহার শনি 
ভিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার ন'। তবে কেন আমি 
আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধনু 
সাধন করি' এ সকল কথা বলিয়া বৃথা অভিমান কর? 
ধখন ঈশ্বর ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্যও নাচিতে পার ন/ 
তখন অমির পরিনত আমর। বল না কেন? প্রাচীন যোগী 
ধষি এবং শাঞ্চকারের; দুই পঙ্ষীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
অতএন হে তরহ্ধক্গণ, তোমরা! সকলেই আমির পরিবন্তে 
আমরা, তুমির পরিবন্ে তোমরা॥ ভিনির পরিবর্ডে তাহারা, এই 
ভাষা ব্যবহার করু। 


১৬০ সেবকের নিবেদন | 


স্পা পা পি শিপ শী --শাশািিকি শশা শিট, 


এক দেহবুক্ষ দুটী পাধীর বাসস্থান। প্রত্যেক ছেস্ক 
পিগুরে ঘুগল পক্ষী বিহার করিতেছে । আমরা ছুটী পাখা, 
তোমরা দুটা পাখী, তাহারা দুটী পাখী। প্রত্যেক নরদেহে 
প্রত্যেক নারীদেহে ছুই আত্মা বাস করিতেছে । একটার 
আগে 'জীব শদ অর্থা২ একটা জীবাধ্মা, অপবুট'র আগে 
পরম বিশেষণ অর্থাৎ অপরটী পরমাত্মা। জীবাত্মার কতক- 
গুলি লক্ষণ আছে যাহ] পরমাত্থাতে নাই এবৎ পরমা গ্রার 
অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাআতে নাই । এই জন্য 
উভয়ের স্বতন্ব বিশেষণ হইয়াছে কিন্তু দুটাই অতি সুন্দর, 
লাবণযধুক্ত, মনোহর । যদিও দুটার মধ্যে কোনটারই আকার 
নাই; কিন্তু নিরাকার হইয়াও উভয়েই অশেষ সৌন্দা 
ও গুণশালী। 

হে মানব, তুমি বাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে 
কাটিলে ছুটী সুন্দর পাখী বাহির হইবে) একটা £মি, অপরটী 
তোমার ত্্রপ্কী ও প্রতিপালক শ্বয় ঈশ্বর' তোমার এই 
দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে 
তোমার দেহ, মন, হৃদয় আত্ম বলিতেছ, সেই দেহ, মন, 
হৃদয় আত্মঘর অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর । প্রত্যেক 
আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূ.প 
দুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম 
আমি; এক স্বষ্ট আত্মা আর এক আটা অথবা পরমায্।। 
এক আমির ভিতরে ছুই অতীন্ত্রিয় আত্মা। এক আধারে 


দুই পকষী। ১৬১ 
ছই অপৃশ্ত আধের। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই 
ছুই নিরাকার পক্ষী, ঢই শর আঞ্মা নিয়ত বাস করিতেছে । 
তে মনুষ্য, তোমার দেহকুক্ষে নিত্য ছূহ পাখী শ্থিতি করি- 
তেছে; এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরূপ বৃহত্পন্ষী 
স্র্থাৎ রন্দপক্ষী। এই ছুই সুন্দর পক্ষীর বিষ যত ভাবিবে, 
এই ছুহ হুন্বর পক্গীকে যত দেখিবে ততই ভুমি দিব্যজ্ঞান 
লাভ করিবে, ততই তোমার ব্রহ্ধজ্জান পরিদার হইবে। 

হে জীব, হে সাধক, যতই তুমি এই কথ! ভাবিৰে, 
ষতই তুমি এই গটতত্ব আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং 
ব্রহ্ষপক্ষী এক দেহবুক্ষে বাম করিতেছ, একত্র কাঁধ্য 
করিতেছ, একত্র কথ। বলিতেছ, একত্র ভাবিতেছ, একএ 
হইর। জগতে দয়া বিস্তার এবং ধন্ম প্রচার করিতেছ, তত 
ভুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং নুখী হইবে। ব্রহ্মপক্গী এবং আমি 
এই আমর! দুই জন একত্র থাকি, একত্র কাধ্য করি, এ চিন্তা 
্বগীয় চিন্তা, এ চিন্তা নবজীবনের হেতু এবং পরিদ্রাণপ্রদ । 


্রহ্মবিশ্বামী এবং ত্রহ্মভক্র বলেন যখনই আমি আমার দেহ- 
বৃক্ষের দিকে তাকাই তখনই দেখি ছুটা হর্গের পাথী একত্র 
বসি! আছে; একটী ছোট, একটা বড়। এই ছুই স্বর্ণের 
পর্নীকে একত্র দেখিলে যথাথ বদ্গদর্শন হয এবং ব্রন্গানন্প 
লাতও হয়। | 

হে প্রঙ্জাবিশিষ্ট তত্ব ব্য, ধখনই তুমি তোমার দেহ- 
বৃক্ষে জীবান্বাকে দেখিবে তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত 


১৬২ . সেবকের নিবেদন | 


সী িপশীট শি 





১১১১১১১১১১১ 


পার্থে পরমাস্বাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্বা চিরকাল 
অনশন ব্রতধরী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, 
'চিরনিস্তব্ষ। নিত্য ধ্যানশীল; তাহার আলস্য নাই, তিনি 
নিদ্রা যান না; অনন্তকালের পক্ষী, অর্ঠা পক্মীর কোন প্রকার 
ভোগবামনা নাই, তিনি চিরবৈরাগী, তিনি পরম বৈরাণী ; 
কিন্তু সৃষ্টপঙ্ষী অ্রষ্টা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ 
করিতেছে, ক্ষুদ্র সষ্ট পক্ষী কখনও মনের আনন্দে শ্রষ্টাপঙ্গীর 
গুণ কীগ্তন করিতেছে, কখনও অলম হইতেছে; কখনও 
জাগ্রভাবে ত্রহ্ধধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন 
হইয়। পড়িতেছে। হে ত্র্গাজ্ঞ, তুমি এই যুগল পক্ষীতৰ 
স্মরণ করিয়া রাখ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ এই 
আমির মধ্যে ছুই আমি স্থিতি করিতেছে; এক ছোট আমি, 
আর এক বড় আমি; এক “জীব, আমি আর এক 'পরম' 
আমি। শাগেতে এই ঘুগল পন্ষীর প্রমাণ পাইলে, এবং 
দিব্য জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগুট দ্বেততত্ব জ্ঞান দার 
উপলব্ধি করিলে, এখন ইচ্ছা! স।ধন প্রণালী অবধারণ কর । 
আমি দুই, আমার এই দেহবুক্ষে আমি একাকী বাস 
করিতেছি না; কিন্ত আমি এধং আমার অষ্টা € প্রতিপালক 
একত্র বাস করিতেছি,_বারম্থার স্মৃতি ও 'চন্তা দ্বারা এই 
নবজীবনপ্রদদ সত্য অন্তরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যত্বপুর্বক 
ইহা জীবনে পরিণত কর। কথন আপনাকে ঈশ্বরবিহখন 


ঢুই পক্ষী । ১৬৩ 


মনে করিবে না। আমি কন্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী 
কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহস্কার পোষণ করিৰে 
না: কিন্ত নিয়মিত সাধন দ্বারা সর্বদা সন্বমূলাধার, সকলের 
কণা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। ক্ি শারীরিক 
কি ঙানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কতৃত্ব অনুভৰ 
করিবে। ূ 

যখন তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং বুসনা প্রভৃতি 
ইন্দিয়াদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, দ্রাণ এবং আম্বাদন কর, তখন 
তুমি তোমার প্রত্যেক ইশ্রিয় শক্তির মুলে ঈশ্বরের শক্তি 
উপলব্ধি করিবে । এবং বধন তুমি তোমার মনের শক্তি 
সকল পরিচালন কর, তম্মধোও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। 
কেন না তাহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটা সচ্চিন্তা করিতে 
পার না, এক বিন্দু প্রেম অথবা পুণ্যও উপার্জন করিতে 
পারনা। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি 
ভিন্ন তুমি তোমার হস্ডপন অথবা শরীরের কোন অঙ্গ 
পরিচালন ফরিতে পার না, তেমনি তাহার শক্তি তিন তোমার 
মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং 
তোমার অগ্কা দ্রেহরুক্ষ মধ্যে দুশ্েগ্য যোগ শুঙ্খলে বন্ধ 
রাঁহয়াছে। 

স্র্টাীকে অতিক্রম করিয়া স্বষ্ট আত্মা কিছুই করিতে পারে 
না। আঙ্টা পক্ষী এবং সৃষ্ট পন্ী দুটী বন্ধু পার্ঠে পার্থে বসিষ! 
সর্বাদা আমোদ করিতেছে । যখনই ভাবিবে তখনই দেখিবে 





১৬৪ সেবকের নিবেদন । 


শশা পপ পপাপসীশীপপিীিপিিিপিশিশিীীশীিীী 








দুই পাখী দুঁঢযোগে বন্ধ হইয়া পরম্পরের সঙ্গে সধ্য বৃদ্ধি 
করিতেছে । হে বিগাসী, তুমি কখনও আপনাকে ঈহর 
ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রমাগত বিগ্বাস ভর্তি নয়নে দেখ 
তোমার সব্দাঙ্গে দুই পন্গী বেড়াইতেছে। একটী ফল দ্িতে- 
ছেন অপরটা ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছান। পক্ষী বড 
অট্টা পক্ষীর পক্ষ€টে আস্ছাদিত শুইয়া রৃহিয়াছে। এইরূপে 
নিজ দেহবুক্ষের মধ্যে নিয়ত এই ছুই গুন্দর পক্ষীর খেল। 
না দোখলে তুমি প্রনতরূপে রক্জ্ঞানধ অথবা ব্রশভক্ত হইজে 
পার না। এই ছুটি পাখা মন্দ্দাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে । 
যখন তুমি একটা পুর্দর গোলাপঞুল দশন কর, তখন আটা 
পাধী তোমাকে দর্শন কারবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি স্বপ 
পক্ষী তাহ দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রা সঙ্গীত 


তুমি রণ কর। অথবা যখন তুমি নজে বিভুষ্তণ কীত্তন 
করিতে আরন্ত কর, তধন এঠা পক্ষা তোমার রসনাতে বমিয়। 
তোমাকে বাক্য উচ্চারণ কারিবার শর্ত দেন। আবার খন 
তুমি বাাহাক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়। 
মনের মধ্যে ধ্যান চিন্ত। করিতে লাগিলে তখন তোমার রসনা 
হুইতে দুটা পাখী খড় করিয়। উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। 
অঞ্টা পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, 
মনন ও নিধিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই- 
রূপে মনের প্রত্যেক কাধ্য এবং শরীরের প্রত্যেক কাধ্য 


দুই পক্ষী। ১৬৫ 
ঈশ্বরের শক্তিতে নিক্ধাহ হয়। ঈগর শভিদাতা, জীবাগ্র! 
শক্তি গভীতা। 

হে ই আম্মন, তোমার অবাবহিত সন্িধাচন আষ্টাপাধী 
নিত্য বসিয়া আছেন; তিনি তোমার সমস্য অভাব মোচনের 
আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাচিতেও হয় না, 
তোমার চাহিবারু পুর্বে তিনি জানি তোমাকে মক্ল প্রকার 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ কারতেছেন। তোমার শরীরে 
অন্ন জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং তোমার আস্থাতে ধম্ম 
পণ্য শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি তোমাকে তাহার 
অজন্ন দয়াণে বদ্ধ করিতেছেন। এইকপে ছুটী পক্ষার 
পরম্পরের অখ্যভাব বুদ্ধি হইতোছ। যখন ছুহ জ্ঞানে 
মৌহার্দ ঘ্বণীভৃত হয় তখন জীবাত্সা পরমাস্জাকে বলেন 
"পরমাত্বন, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি 
ন!।” পরমাস্থা জীবাস্াকে বলিলেন “হে দুদু জীবাস্মা, 
তম আমাকে এত ভালবাম যে তুমি আমা ছাড়া আর 
কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোষাকে নিত্য আমার 
চক্ষের ভিতরে রাখিব।” 

এইরূপে দিন দিন বংসরে বৎসরে পরস্পরের মধ্যে 
মৌহার্দ বাড়িতে থাকে । অনন্ প্রেমের অংধাবু পরমাহ] কাদাচ 
জীবাস্থাকে ছাড়িয়। থাকিতে পারেন না। আবার যখন উভয়ের 
মধ্যে সধ্যভাব ও দ্বনিঃত] বুৰ্ধি হয় তখন জীবাস্মাও পর- 
মাগ্রাকে ছাড়িয়' থাকিতে পারে না। ব্রদাজ্ঞ ব্যক্চি। তুমিও 


১৬৬ সেবকের নিবেদন । 


মাধন দ্বার! পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সধ্যতাব এত?র প্রগাট 
কর যে তুমি মুহতের জন্যও তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া শস্থির হইয়া! 
থাকিতে পারিবে না। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই 
উন্চতম অবদ্থায় উপস্থিত হও, যেখানে ছোট পাধীটা অনুগত 
ডত্য হইয়া বড় পাখীর ভিতরে চিরাশ্রিত হইয়! থাকিবে 
এবং বড় পাথী ছোটটাকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া 
লইবে। 

এই পাখীর গন মজার গল্প; দুই সুন্দর পাখীর কথা 
মানাহর ভাগবত কথা। শরম পক্ষী এবং জীবাত্রা পক্ষী 
উভপ্নই অত্যন্থ সুন্দর এবং লাবণানুঞ%, উ্তয়ে পরস্পরের 
লাবণ্য আমক্জ। আবার ছোট পাখীটা যতই বড় পাখীর 
মৌধধ্যে অগ্নরক্ত হয ততই সে নিজে আরও উজ্ভলঙর 
ও প্রিয়দর্শন হয়। ছোট পাখীটা যতই বড় পাখীর সৌন্দধা- 
রম পান করে, বড় পাখার স্ুম্বর এবণ করে এবং ঝড় পাখীর 
সভবামে ধাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য বুদ্ধি হয়। অতএব 
হে তপ্ পক্দী, ভুমি অনলস হইয়া পরমা! পক্ষশীর শিতে 
শমান হও, তাহার জ্ঞানে জ্ঞানী হও, তাহার প্রেজে 
প্রোমক হও, তাহার পুণ্যে পৃণ্যবান হও এবং তাহার হখে 


স্থ 
শখ হও 


এই রর যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেচব্ক্ষে 
দুটা পাখী খেলা করিতেছে । আমি পরমার্থতত্্, মোগতন্ব 
বদিতেছি, তোমরা শুনিতেছ। আমার মধ্যেও ছুই পাখী 


ছুই পক্ষী । ১৬৭ 


শিট শীশ্ীিটিটিটিনি কী তিনি 5 ০০ তি 


তোমাদের মধ্যেও ঢুই পাখী । তোমাদের প্রত্যেকের দে- 
পুক্ষের ডালে ছুটা পাবী স্ন্ধ হইয়া বসিয়া আছে; এক পাখা 
শু/নতেছে, অপর পাখী শুনিবার শক্তি দিতিছেন। আমি ষে 
বলিতেছি আমার মধ্যেও ঢুই পাখী খেলা করিতেছে, কাধা 
করিতেছে, এক পাখী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী 
বলিতেছে। এই ছুই সুন্দর পক্ষীর মিত্রতা ও যোগতত্ব 
জানিয়' বড় দুখী হইলাম । 

আহা । কি সুখের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, 
আমার মা ব্রন্গাঞ্চেশ্বরী নিত্য আমার কাছে কাছ রিয়া 
ছেন। আমি দিবা নিশি অবিশান্ত সেই পুর্ণ প্রেম পক্ষীর 
পক্ষণুটে প্রতিপালিত, আদ্দ্রাদিত ও আশ্রিত হইয়া বিয়াছি । 
আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্ত হুল এহ প্রেমপন্মীর পুজা 
করিব, এই ভু'্ধর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব), এই 
পাখীর হুন্বর ঘুক্ত বেদবাক্য এবং হুমধুর সঙ্গীত গুনিব, 
এই পাখীর সঙ্গে নিগ্ড সৌহার্দে সংবুক্ত হইয় শুদ্ধ ও 
শখী হঈব। কি গহে কি কাব্যক্ষেত্রে সর্ষদা আমি এই 
পঞ্ষীর সঙ্গে থাকিব, ইন্ার সঙ্গে থাকিলে পাপ প্রলোভন 
অসন্তব চইবে। মার পক্ষপটের শোত! দেখিয়া এবং 
কাতার আশ্রয়ে আমিত হইয়া শান্তি সুখ মন্ে'গ কারুব। 
দই জনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরুষ্পরের 
দর ও সম্গীতের বিনিময় হইবে, আমার আরু ছুধের সীমা 
থাকিবে না? আমি আমার এই পার্শস্থ, এই অন্তরতম, 


১৬৮ সেবকের নিব্দেন । 


নিকটতম পরমাত্ত্' পক্ষীর পুজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হহব। 
এই প্রেমপক্ষীর পৌন্দর্ধ্যে বিমুগ্ধ হইব, অন্য সৌন্দর্য আর 
আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর নুস্বর ছাড়িষা আর 
পথিবীর লোকের কর্কশ শ্বর শুনিতে যাইব না ইষ্টার 
মহবাম ছাড়িয়া আর পাপতন্ন পুর্ণ লোকের সঙ্গবাস অ্যেণ 
করিব ন|। পুত্র যেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভর করে 
এবং ভাহাদিগকে ভালবাসে, সুজদ বন্ধু যেমন সুদ বন্ধুকে 
হুদয়ের প্রেম দেয় তেমনি আমরা এই পক্ষীকে পিতা মাতা 
ও পরম নুহুদ জানিরা নিয় ও নিশ্চস্ত হইব। 





তিন যুদ্ধ। 

র'ববার ২৪শে জ্য৯) ১৮০৩ শক; ৫ই জুন ১৮৮১। 

শিষ্য ভিডামা করিলেন) “ভে অগ্চার্যা, নববধান প্রতি 
হইবার পৃন্দে যে তিন ম্তাযুদ্ধ হইয়াছিল তাচগার বিবঃণ 
বলুন এবহ তাহ! হইতে জগতের মঙ্গলাকা্পী ভগবান কিকি 
মহাসতা উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিষ্কার করিয়' বলুন * 
আচাধা বলিলেন, অতি শন্দৰ প্রশ্থ হইয়াছে। তার সেই 
তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং ব্ধাতার প্রেমলীলণ র্ 
পান কর। যখন এই দেশ মুন্িপজ্গার ভয়ানক প্রাদর্ভাৰ 
ছিল এবং পৌ হুলিকতার অন্ধকার চারিদিক আভ্ন্ন কিয় 
ছিল সেই সমদ্ষে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ধের ঈশ্বর, বিশেষ- 


তন বুদ্ধ । ১৬৯ 


পি শী শপিপস্পীপিপিসী 
সত পিসিস্পীশশিসপি লা সপীপিশশা শী 


রূপে তাহার অহ্রুল মাঁহমা এবং সংশস কণা শ্রকশ 


রঃ 


করিঘাছলেন। সেই সময়ে [তিনি কতাহজন অহান্ুতব 
ব্প্ির মনোমধ্যে জ্ঞানের আপনে টিনগ শ্রুতহ অজ্ঞান 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

যধন ভারতবধের ট121ধ: নালা একার দেব দেবীর 
পৃ্গা হইতে ছল সেই 5. এনাতিন বা ভাবতবা এবং 
সমস্ত জগং হইতে মকল পাকার অনতা এব প্ৌঁওলিকতা 
দুর করিবার জগ্ঠ, কয়ে .গন “ছী'ন9 ব্যপ্তির মনে তাহার 
অদ্বিতরত্থ প্রকাশ কাঁঁলেন। গেই কয়েকজন ব্রক্গনিষ্ট 
একেশ্বরবাদী সাহসপুক্বক তুরা,ভণা -.ভূতি রণবাঞ্ঠ বাজাইয়া 
ভারতের আকাশে “একমেবা,ব্তীয়মূ* এই নিশান উড়াই- 
লেন। ভাহাদিগের নিকটে অবিতীঘ ব্রদ্ধের পরিচয় পাইয়া 
বঙ্গদেশের এবং ভ.বতবর্ষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীন্ 
ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে 
খেম্ন আদ্বতীৰ ত্রন্ষের নিশ,ন উড়িল অপর দিকে তেমনি 
পৌন্তলিকেরা  একেশ্বরবাদীদগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ 
কারতে লাগিলেন। অঙ্প সময়ের মধ্যে তুনুল সংগ্রাম আবরন্ত 
হইল। 

যখন যুদ্ধ আরন্থ হইল কে জানিত কোন পক্ষের জয় 
লাদ হইবে। অন বিশ্বাসী সাধারণ লে.কেরা মনে করিল 
যে দি:ক নোকসংখ্য। অধিক সেই দিকেই জয় হইবে; 
বিদ্ধ সত্যেরই জয় হইল। সত্য শৃধ্যের উদ্দঃযর অসত্য 

৯৫ 


১৭০ সেবকের নিবেদন । 





পৌত্তলিকতার অদ্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া ইতে লাগিল। 
যেদেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরক্রহ্ধকে পরিত্যাগ 
করিয়া, সেই অতীন্দিয, নিক্রিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌন্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল সেই দেশ আবার অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে 
মাথায় করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে একমেবাদ্বিতীয়মের 
নিশান উড়িতে লাগিল। 

এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। নান| প্রকার মুত্তিপুজাকারীদিগের মঙ্গে একে- 
শ্বরবাদীদিগের মধ্যে এই যে ম্ছাুদ্ধ উভ| দেশ উদ্ধারের 
জন্য, ছুঃখী ছুঃখিনীদিগের পরিত্রাণ জন্য অদ্দিতীয় ক্শ্বর স্বয়ং 
ঘটাইলেন। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, সত্যের বলে বলবান 
হইয়া একেশ্বরবাদীগণ অসতা পৌন্তপিকতার দর্ণ বিনাশ 
করিতে প্রবৃশ্ত হইলেন। ঈশ্বরের সাভাযো তাহার ৰিদ্ব 
বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিথ। পরিণামে জয় লাভ করি- 
লেন। তাহাদিগের নিশ্বাস ও যে চারিদিকে অদ্দিতীয় 
ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের 
সহিত তাহার! বলিতে লাগিলেন “ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, 
ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর 
ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। যিনি অসংখ্য গুণধারী 
পরব্রহ্ম, থিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক ।" 

প্রথম মহাঘুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং 


তিন যৃদ্ধ। ১৭১ 


তারতভমিতে ইহা চিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশুর 
জয়ী হইলেন, এবং ভাহার অনুগত একেশ্বরবাদীগ্রণ পৌন্ত- 
লিক হিন্সসমাজ হইতে নির্বাসিত ভইল। এইকপে প্রথম 
যু্গে বিশ্বীর্ণ হিন্মসমাজ হইতে বিজ্ফিন্ন হইয়া, জীব? 
ঈশ্বারের বলে, সত্যের অনুরোধে, মু্ি উপামকদিগের দল 
পরিত্যাগ করিয়। আমর) একটা শু বিশ্বাসী দল সভা 
পামের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশপে 
ভীবন যারা নিন্দাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ 
পপা অছিতীর বঙ্গের মমাজ অথবা ব্রহ্গোপাসকদিগের 
সমাজ অর্থাৎ বালগীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হহল। 

দিতীফ়বার এদেশে রণভেরী বাজিনা উাঠল। আমা- 
দিগেব এই শ্রাদ একেশখরবাদীদলের ভিতরে আবারু বিভাগ 
হইল। প্রথম শুঙ্গে প্রকাণ্ড পৌচলিক ছিন্দুপমাজ হইতে 
একেশ্বরবাদীগণ বিষ্চিন্ন হইলেন । এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক 
পরায়ণ বন্ষনি গৃহস্থগণ ব্রঙ্গজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্বা- 
সিত ও নিস্ডিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, 
দিতীয় মুদ্দধ বিদবিকের যুদ্ধ। সঙ্গীর্ণ ভ্রাতমগুলীর মধ্যে 
বিচেদ উপস্থিত হইল। পরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত 
* তন তন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই শুর দলেন 
মধ্যে অধিকাংশ কেবল বন্গন্ঞান লইয়াই সম্থষ্ট রঙ্গিলেন ; 
কিন্তু করেকজন নেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য 
দু প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাতুল হইলেন। তাহারা বলিলেন, 


১৭২ সেবকের নিবেদন 


"কেবল সপ্াহান্বে একবার সামাজিক ভাবে ব্রোগাষন। 
করিলে হইবে ন'; কিন্ত প্রতিদিনের জীবানে আপন বিশ্বাসা- 
নুঘারে কতব্যান্্টান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
হইবে। দৈনিক জীবন রহ্গুপ'দগদ্ে উৎসর্গ করিতে হইবে। 
প্রাত্যহিক ব্রঙ্গোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জী ন 
দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে) ঈশরের অভিপ্রা্ষ 
অথবা বিবেকের পরামশ ভিন কোন কাধ্য করা উচিত নচ্চে 
অতি সামান্য বিষয়েও মন্রষোর ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া 
উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্বতম কাধ্য সকলও ই অনু- 
মোদিত হওয়]! উচিত।” 

প্রথমোক্ত বঙ্গবাদীগণ জীবনপথে এতদর অগ্রসর হইতে 
সম্মত হইলেন না, শ্রতরাৎ তাহারা বিবেকব'দী'দগের বিরোধী 
হইয়| উঠলেন এব অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাহাদের 
দল হইতে নিন্নাসন করিলেন। এই দিতীষ যুদ্ধ যোরতর 
যু্দ। বিধাতা পরষ তাহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই 
ঘুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহার বিবেকপরায়ণ নব্য 
যুবাদলের মনে স্ব্গায় সহসাহস এবং ছুনিন্বার উৎস'হ!নল 
প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় 
লাভ করিল। বিবেক ব্রক্মানরা,দল জীবন্ত ভাবে বিৰেকের 
রাজ্য বিস্থার করিতে লাগিলেন। 

প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ক্রমশঃ শু্গ, নিজীব ও নিস্তেজ হইয়া 
পুড়িলেন, এবং কঠোর নিঘমতত্ত্র হইয়া জীবনশূন্ত ধরদুচচ্চা 


টি যদ | ১৭৩ 


রা মাস্ট তত উল 


করিতে পারিনি? প্রথম যুদ্ধে রি প্রকাণ্ড 
হিন্দুমমাজ ছাড়িয়! চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকী 
বদ্ষতক্তগণ ব্রচ্ষজ্ছানীদিগের পল হইতে বিশ্থিন্ন হইলেন। 
উভয় বুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল) কিন্ত এই বিচ্ছেদ মঙ্গলময়ের 
মগ্লাভিপ্রায়সন্থত। বিবেকী রঙ্গানুরাগী নব্যপল প্রাচীন 
দল হইতে বিছ্ি্ হইয়া এই ভাবে ঈশরের নিকট প্রাথন। 
করিলেন, “হে ঈশ্বরু, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের 

উক। কি সামাজিক নিরলস কি গহধশ্াট্টান 
[ক দৈনিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সময় বিদফে, 
হে অদিতাহ সন্লাধিকারী মহাপ্রড় পরমেশ্বর, আমাদিগকে 
তোমার ইচ্ছা! পু কপিতে শক্তি দাও ।” 

এইক্ূুগে গিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রন্ষের ইচ্ছার 
[নশ:ন উ“ডল এবং বাঙ্গমনাজে বিবেকের সিংহাসন গ্রতি- 
চিত হইল। নিজেনু ইচ্ছা অথবা স্ষেচ্ছাচার পরিতাগ 


হা হ 


কারা বিধেকের অধীন হহর! চলিতে হইবে, বিষয়- 
হুখভোগলালসা নিৰ্বাণ করিয়। বৈরাগা বত পালন করিতে 
হইবে, এই স্মগীর় সুন্দর ছবি দেখাবার ভঙ্া, এই মত 
ভারতবধে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ত্রা্মদিগের ছিতীর মহ. 
দুধের প্রয়োজন হইবাছিল। এই সংগ্রামে ঈশরকুপায 
তাহার অনুগত বিবেকী সন্ভানগণ জী হঠলেন। প্রাচীন 
সমাছ হইতে পরিত্যক্ত হইরা নুতন দপ ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারত- 


বধ ব্রাদঅমাজ স্থাপন কন্সিলন এবং কিছুকালের মধ্যে 


১৭৪ সেবকের চিনি | 


ভারতবষাযু রঃ রি রী নি তথায় ভোতছা 
মধান্ববে বুহ্গাপূুজা করিতে লাগিলেন। ঈগরের পবিত্র ইচ্ছ। 
হহাদগের সমস্ত জীবনকে আধিকার রা লাগিল; এবং 
ইহদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে 
সতের জয় হইল, দিরতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা রঙ্গের ইচ্জার 
জয় ভইল। 

রে [ল পরে ততীর মভাদুদের রণবান্ঠ বাজিয়া উঠিল 
আবার শধালোকে নানা প্রকার যুদ্ধে অ্ সকল চকৃমক 
করির! উঠল ।  চতীয় মহাযুদ্ধ সমাগত। ইহাতেও ঘোর 
আন্দোলন হইতে লাখিল। 1দ্ধতীঘ যুদ্ধ অপেক্ষাও এ মুগ্ধ 
প্রধণতর। শশ্বরের আদেশ অথবা প্রতাদেশ ভমির উপরে 
এহ ঘুদ্দ আরস্ত হইল। এক দল প্রশাদেশবাদশ, অন্য দল 
প্রতা(দেশ বিরোধী, এহ ছষ্ট দল যুদক্ষেত্ে দণ্ডারমান হইল। 
ই পালক বিবিকী তিল বলিলেন) শ্যাহ! 
[বিবেকের আদেশ তাহ হি সবের বাক অথবং সশ্বাবের ইচ্ছা । 
নিজের হচ্ড। সংযত হইলেই জ্বরের আদেশ এবং হাছার 
শবিমাঙার প্রত্যাদেশ ভবণ কর যায়" প্রভ্যাদেশবিরোধী- 
দল ইহাতে সুতি দিতে পারিলেন না। তাহারা বলিলেন, 


্ 


"গশ্বর আমাদিথকে বুদ্ধি দিয়াছেন তদন সালে চলিুলই ধঙ্মু- 
সাধন হয়, জা কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে 
হার ইচ্ছা থাক করেন না, কেহই হাহা সাক্ষাৎ আদেশ 


শুনিতে পায় না)? 


তিন যুদ্ধ ১৭৫ 


৯০ সী স্টিল উজ লি 2৮০ 8 রি সি সী সী নিলি নল জি 


হই ঘলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল, কামানের 
গেলা উ।?তে লাগল ও পড়িতে লাগিল, ঘুদ্ধের ধূম স্বর 
আকুতি ধারণ করিয়া আকাশে উিত হহল। যেমন প্রথম 
ও ্িতীর যুদ্ধ ঈগবের ইম্ছাতে খাটয়াছিল, এই ভতীষব যুদ্ধও 
সেই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রাযেই খটিয়াছিল, ইহাতে 
উন্নতির ছার উদহাটিত হইয়াছে এবৎ বিশ্বাসীদিগের বিশেষ 
কল্যাণ ও কুশল হইয়া । এই ঠতীয় যুদ্ধ হইাতেও জীবের, 
কল্যাণদাতা ভগবান তাছার এক শ্রবল অসত্য উদ্ধার করিয়া 
মববিধানে প্রতিষ্টত করিযাছেন। তীয় শঙ্গে এই শিক্ষা 
লাভ হইল যে বিবেক্র বাণীকে বঙ্গবারী বলিয়া বিশ্বান 
করিতে হইবে কতীব দ্ধ এই সভা প্রতিপন্ন করি! দিল 
মে ঈশ্বর ভাহার শ্রেরিত যোগী সাধবণদগের নিকটে প্রত 
ভাবে আদেশ দন করেন; তবছ শাহ দিগের প্রাণের মধ্যে 
গছ প্রাণ ও শ্রকক্রাপ আনতীন চহম। থাহাদিপতক প্রহা 
[দঠ করেন। 

ভন্গধান ভগবান শাহার ভজদিগের মধ্যাদা বক্ষ 
করিবার জন্য স্য়ৎ ভদিগের পক্ষ মম্ন কারিতে লাপি- 
লেন। কথিত আছে কুক পাতুবসথা নাম বারণ করি 
অক্নানর সারথি হইয় আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইরপ 
ভগবান রদ প্রত্যাদেশবাঞ্জীদিগের বন্ধু হইয়া মানি ভাহার 
নবাব্ধান বুধ চ।লাইতে লাগিলেন। মুখ প্রত পরমেখর 
ভওমথা দারথি হইয়া প্রত্যাদেশবাদীদিগকে জয়ী করিলেন। 


১৭৬ সেবকের নিবেদন | 


এই ভয়ানক কলিথুগের মধোও শর কথা কঠিয়া ভভ্ত- 
দিকে রক্ষা করেন এই মতা প্রমাণিত হইল । 

নিরাকার আশা ঈশরকে বিশাস ও গ্রেমনয়নে দেখা মার 
শশন্দ ঈশ্বরের অশান্তবাণী [ববেককর্ণে জনা যায়, নিকটতম 
অক্গরতম ঈগরকে স্পর্শ করা যায়, এবং ভাহার মা্ছে নিতা 
শ্রতাদেশ যে'গে যোনী হয়া যায় এ সকল গুরুতর সতা হো 
'গ্ীকার ও সাধন করিতেই হইবে! যে কলিখুগে সহ 
সহ ক্গেঙ্ছাচারী লোক ঙ্গখরের অশ্তিত পব্যগ শীকার কৰে 
না, সেই কলিনুগের মধ্যেই উহার প্রেরিত শ্রজ্যাদি? 
সঞ্ানগণ প্রাথন।) ছারা হাহার ইচ্ছা জানি! পৃথিবীর পাগ 
প্রলোভনের বিঃদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছেন: 
তীয় যুদ্ধ উজ্জ্রলতরকূপে এই সততা প্রকাশ করিছেন। 

এই তিন যুদ্ধ তিন অনলা সত্য লন হইল। প্রথম মুক্ধে 
£ব ক্রু অথনা মমঙ্গ ভগতৈর এক পিতা, এহ সতা 
নিম্পম এবং প্রকা।শত হইল, িতীমু ঘুদ্ধে সেই [পতাও 
ইচ্ছাধীন বিবেকী সংপ্ের চি প্রতিষ্টত হইল, তীর 
যুদ্ধে সাবকদিগের আত্ব'তে পবিত্রাত্মার সিংহাসন চুপে 
সংস্থাপিত হ£ল। এই তিন ঘুদ্ধের পরে মহাগভ় পরযেশৰ 
শাহাব সাধকদিণকে বলিলেন, “সঙ্গিদানন্দেতর মন্দির প্রতি- 
জিত কর।” সহ, চিহ আনন, এই তিন "ভাবের সমষ্টি 
ফক্িদান'দ | তিনটা মুদ্ধের পর এই তিনটরী সত্য. এই ভ্রিভাব 
অথবা ড্রিলীডিমত প্রকাশিত হইম্ষ' ননবিধান স্মিত হইল। 


ভিন ১৭৭ 


মঙ্গলময় বিধতা অতি আশ ধ্ারপে এ সকল ঘটনা ঘটাইজেন। 

ই তিন দুঙ্ধে নুমাশয়ে পিতা, পৃ ও পবিত্রাত্বার জয় হইল । 

প্রথম মুদ্ধে নিরাকার নিয় বঙ্গের সিংহাসন প্রতিষ্টিত 
হইবার নর রক্ষবাদীগণ জাহার পজা আনা নিশুক্ত 
হইলেন : কিন্তু কিছুকাল পরে সেই রন্গবার্দীদিগের মধো 
কয়েকভন বিলক্ষণকপে চদয়চ্মম করিলেন যে কেবল সপরা- 
হছে একবার সামাজিক বাঙ্গোপাসনা কনিলে জীবন পবিনু 
ও হুধী হয় না, প্রতাহ বিবেবশ অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধান 
হইয়া জীবনের কারা সকল মম্পনন করিতে হইবে। প্রতিদিন 
সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে, “ভে ঈশ্বর, আমার ইচ্ডা 
নচে ; কিন্তু আমার ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ।” 

সেই জেরসেলাম নগর অর্গস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশ। 
গেমন এই কথ! বলিতেন ভারতবর্ষের বিবেবী ব্রহ্গান্বরাগী- 
গণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পত্রের ইচ্জাগত 
মিলন চাই, কেবল পিতার পুজ্জা করিলে হইবে ন'; কিছ 
সমন্ম জদয় প্র'ণ দিয়া জীবনে পিতার ইন্ভা পুর্ণ করিতে 
হইবে। ইস্ভাযোগ ছারা পরমাস্থ্া পক্ষীর সঙ্গে সষ্টাত্ব 
পক্ষীর সখ্যযোগ করিতে হইবে। এইক্ষপে এক বিবেককে 
ঈশার গু!ণ বঙ্গবাসী ত্রাঙ্ষের প্রাণ হইল। দ্িতীয় যুদ্ধে 
এই পিতা পুত্রের মিলনতন্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল 
গন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈগ্ররপূত্র ঈশা ঈশ্বরের বাক্য অথবা 
জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈত্ন্য অথবা সুবুদ্ধি, 


১৭১ সেলকের নিবেদন । 


যে শবপু্ধ সং পরের মধো আব্তীব্। অথব! যে ইচ্ছা ৪ 
শাক তনযের জীবনে সগীবিত তাহার জম হইল। কিছ 
হাতেও ভাগবত পর্ণ হইল না। এই জন্য ততীয় মুদ্ধার 
প্রয়োজন হইল। 

মাধক বিবেক হইর!ও ঈশ্বর হইতে দরে থাকিতে পারে, 
মাবককে ঈশ্বরের অবাবহিত নিকটবদ্পী করিবার জগ্ট পাব, 


ঘাঁয়ার আবির প্রয়োজনীয়। যখন সঈশ্রের বিবেক 


প্রতাক্ষ বে প্রচাদি? হন, এবং সকল বিষয়ে সিএবের বানী 
অনপণ্ন ফান পবিতাঙ্থা। কডুক পরিচালিত ন! হইলে 
মানম ঈশ্বরের অশাস্বাণী শুনিতে পায় না) এবং শক ও 
খা হইতে পাবে না। এই পরিএুক্কা মঞ্ানের সনে সঙ্গে 
মাপকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। ত্য শে 
পরবিনাজ্বার অন্তর একটা নায আলদদ'তা। এই কপে 
আমরা প্রাচীন আরা যহাবাকা সঙ্িদানন্দের মধো হি 
তিদেব মাত্র একা দেখাতিছি। 

প্রথমাত সহ অথাহ একমাহ অগ্িতীয় হ্গ বাহার আধা 
মাম উপাধ নাই, ধাহার একমাত্র নাম "আমি আছি”, 


লব 


অতএব ৩ মন্দপালক ঈশুরের পিতভাববাচিক) 'চিহা হাহা 
পরভাববাচক এবং আনা হাহার পরিত্রাস্বাপ্রদ শান্তি 
ও আননাবাচক। মহ. চিৎ, আনন্দ, অথবা ম্বলম্বরক্ষ, পুর, 
পরব গ্ এই তিনের মিলুন নববিধান প্রতিষউত। তিন 


বঙ্গ এল ব্রা । ১৭১ 


প্রকাণ্ড মুন্ধের পরে, এই তিন মহানতা প্রতিঙ্গিত হইয়াছে । 
এই তিন সত্যের মিলনে সঙ্চিদানন্দের পর্ণ গৌরব সমুজ্জব- 
লিত হইল। হে বঙ্গভক্তগণ, তোমরা পিত, পুত্র, পবিত্রাস্থা 
অখৰ! সঙ্চিদানন্দ ব্চ্দাকে লাভ করিয়া শুদ্ধ হও, এবং শান্তি 
9 বুণল লাভ কর। 


তরঙ্গ এব ব্রহ্মা । 

পিলার ৩১শে কা, ১৮০৩ শক) ৯১ই চুন ১৮৮১ । 

লঙ্দগু এবং কার মবো আশিক প্রাতিদ। বঙ্গ শুদির 
আনার নাই এবং বগি নিজে শাকারবিহীন | বিচ শন 
আকার দিল অনা হর বগা শ্ যমন আকার বিশিছ, 
রক! বু আকার বিশ অনাধ সাকার | এদেশে বুকাণ 
হহাত অপ্রিব দেবত বল! আকারুকপে পুজিত হইয়া আম- 
তেছে। বহ্দ নিরাকার নিশ্লিকার এনহ আনাদি ও আনও, 
বদ সাকীন এবং আলি ও আগ বিশিগ। বুক এবং বশ 
এক দুয়ের মধ কোন সানুশা নাই, ছুই সপূণপে বিডি; 
কঙ্গ সমূহ শ্রদ্ধা পুন এবং রঙ্গ একগি হু বঙ্গ কিছ 
এমন কোন সাধারণ শর কি নাই মন্দার এই ঢুকে একর 
কর যায $ এই ছইয়ের মধো কি কোন যোগ নাই? 


সঙ্গ কি বঙ্দ হইতে সম্পণ সত গ বচ্চবিহীন হইয়া কি 


? 


রি 
সি 
৯ 
৮ 
পে 
খু 
ভে 
ক 
২ 
সি 
থু 

বি 


ক্ষন ভিতরে কি এমন 


১৮০ সেবকের নিবেদন | 
কোন পরিক্মত পথ নাই যাহ। অবলম্বন করিলে তরঙ্গের নিকটে 
যাওয়! যায? বাগ্তবিক ব্র্ধ ভিন্ন ত্রন্ধার স্বতগ্র অস্তিও 
নাহ। 

আ'মাদিগের পুর্ব পুৰ প্রাচীন আধ্যকষিগণ বুদ্ধ! অর্থাৎ 
অগ্নির মধ্যে যদি বুকের আবিব না অনুভব করিতেন 
তাহ! হহপে চোমের স্ট্টি হইত না। হে ত্রদ্গজ্জ সাবুগণ, 
পৌন্তলিক অষ্ঠান বলিয়া অগ্রিপুজাকে একেবারে অথশুষ্ট 
মনে করিও ন।। এই যে নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে 
বহ্‌ শতাদশ হইছে অগ্নিঙোত্রীরা অগ্রিকে সমক্ষে রাখিয়া 
অপির দেবতাকে পুঙ্গ! করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে 
অবশ্যই কৌন নিট সত্য নিহিত রহিয়াছে । তোমবা 
ৰিছান চক্ষে অম বুসংস্কার ভেদ করিয়া দেই সত্য 
দর্শন করু। অগ্নিহোত্রত্ুত কেন হইল? আগ্তন জালিয়! 
হোম না করিলে কি প্রাচান সাধকদিগের ধন্ম হইত না? 
অনিকে কেন তাহার; এত সমাদর করিতেন % পগেদে 
আদিশুব কেন দেখিতে পাই? যে সকল আব্য ঝাষগণ 
অঠিতীম প্ররঙ্গের উপাসক বলি! জগতে বিখ্যাত ভাহ- 
দিশের ধম়গ্রতে জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন ফেঁখিতে 
পাওয়! য়? ইহাতে পৃথিবীর অগ্ঠাপ্ত উনত সভা জাতির 
নিকটে কিআধা মস্তক অবনত হইল নঃ৭1 এই কুসংস্কারের 
শরুভার বশত; কি আধ্যম ক হইতে জ্ঞানের মুহট খমিয়া 
পাড়লন ? 
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এলি লি ইশ পর সে টিং 


ধখেদ, তোমার মধ্যে অগ্রির স্তব আচে বলিয়া কি: এমি 
এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভা সমাজে অনাণুত হইয়!ছ? 
না বিজ্ঞ সমাজে এখন তোমার আদর আরুও বাড়িতেছে + 
তে ঝথেদ, হে হদয়ের বন্ধু, হে আধ্যগ্তক, আমাদিগকে তুমি 
বলিয়া দাও কেন মহত সহ বংসর পুরন্সে আমাদিগের পৃর্ব- 
পুঙ্যগণ অমিকে সমাদর কর্যি! আনির স্ব করিতেন। 
কদেদ বলিলেন, বেদ বলিতেছেন, এনহ আবেদ আমাদিগের 
পৃত্র পৌরদিগকেও বলিবেন, “হকারণ অনিপুজ। হয় নাহ। 
অগ্নির সঙ্গে বঙ্গের যোগ আছে। শিখর সন্গন্যাপা, ছুতরাং 
তিনি অপ্রিব্যাপী।” তোখরা সকলেই জান হতাশনের গ্রাসে 
সবববন্থ দ$; হদ্দ। এই পছন করিবার শত অগ্নি কাহানু 
নিকটে লাভ করে? যিনি মকল শগ্ির দুল শক্ষি সেই 
সল্গশপ্রিমান বঙ্গের নিকটে অগ্রি এই দাহিকা শর্তি ল'ভ 
করে। অগির মূল শক্তি বহ্ধশৃক্তি) অগ্রির উপরে জ্বলেন 
বন্ধা, অগ্রির ভিতরে গুলেন বক্গ। সেই আগ্যাশক্রি অগির 
ভবে বাহিরে আপনার আণ্ধা ক্ষমত! প্রকাশ করেল। 
আগ্যাশভ্তি জগগ্তননী এই অগ্রিশপ্তি দার! কত কাধা 
সম্পাঙ্গন করিম; ল্টেচছেন 

এই আগ গারা অনুষা স্মাজের কত প্রকার উপকার 
হইডেছে আঘা সনভান্রা ভাহা পর্যবেক্ষণ এবহ আলোচনা 
করিতেন! হহাদিগের পময়ে পুল পুজা অথবা পৌদছু, 
'লকতার প্রাহহাব হয় নাই তাহারা স্বাভাবিক বস্থ 


১৮২ সেবকের নিবেদন । 
সকলের মধ্যে ঈখরের শক্তি ও অঠল মহিমা দেখি! 
্বভাবের স্ব কমতি শ্রথবা শ্বভাব পূজা করিতেন। শ্বভাবের 
মধ তাহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অমীম মহিম। 
দেখিয়! বিশ্বযাপন হইতেন। যখন কাহার! দেখিতেন এই 
এক অগ্নি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া এবং নানা রূপ ধারণ 
করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছে তখন 
ক্াহারা একেবারে চমৎকুত এবং কৃতদ্রতাভরে অবনত হইয়া 
এই অদ্ধিব এন করিতেন। তাহারা দেখিতেন এই অগ্নি 
আকাশে প্র; 277ন আকারে জীবের হিতের জন্য পুথিবীর 
দশা চিত (62 এ উন্াপ বিলীর কপদিজাছ গেগ্ল মধ্যে 
বিদ্যুত! আকাল ধারুণ করিতেছে আকাশ হইতে পথি- 
বীতে মত পুহস্থে বাড়ীতে এই জানি 2হছাকার ধারণ 
করিয এ) দরবা সকল পাত হনে, এ এ দানে প্রদীপের 
আক; এপণ করিনা গহস্থাকে গগকার ও নানা প্রকার 
বিপদ হতে বক্ষ করে। এই আনি গনিত্রে কাছে উত্তাপ 
দানে ' ৩৫ কঠোরতা হান করে: এই আগি চতুদ্দিকের 
বাযু '..১হ কলিগ ধিবিধ হোগ এবং পতি গন্ধ নর করে। 
এই আও প্রণব হইদ্! উদ।ান পরিবাজক মন্যাসীক্জীগকে 
নান গুহ লিগিদ ও হিংএ জঙ্কু সকল হইতে রক্ষ করে। 
সপ, বাপ ছরাণার মধো যখন যোগী একাকী ধান 
সমাধিতে হি ১ হইললন, তখন ভগবছুক্ত যোগী একবার 
বিশ্ব ও নহরপুণনয়লে ওক্ষের পানে তাকাইলেন। চারি- 
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দিকে চিংস্র জন্ঘদিগের তর্্জন গর্জন বন রিনি রিং 
অবস্থার অসহার যেগী এঙ্দের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, 
ব্পদভসন যোগেশ্বর, ভক্ুব্সল ভগবান ভগবগ্তত্তকে বলি- 
লেন “তুমি নিম মনে ধ্যান কর, অগ্রি তোমাকে বাচাইবে, 
অগ্ি তোমার যোগাধনের চারিদিকে গ্রদক্ষণ করিরা তোমার 
সঞদয় শক্রুদিগকে দর করিয়া তোমাকে পাচাইবে। এই 
কথ' শুনিয়। ঘোশী শুষ্ক কাঠ আহরণ করিরা ভাহার ধোগী- 
ননের চারিদিকে অগি জ্বালাইলেন। জলন্ত অগ্নি প্রবল 
প্রহরী ভইম়। কাহার আমের কুশল রক্ষা করিতে লাগিল । 
অগ্রির চখ বাদান দোপয়। ব্যাস সর্প প্রভৃতি দুরন্ত হিংস্র 
জন্তু সকল দর চলিন গেল। 
ভয়ানক বিপদসরল অরণ্যের মধ্যে অগ্রিই একমাত্র সহায়, 
সেই বিদ্রময় সনে বিপরব্যক্তির পক্ষে অগ্িই বিপদতগ্জন 
হরির একমাব প্রতিনিধি । সেই অবস্থায় যোগী সন্যাী 
তপ্ী স্বীর রা আশমের চারিদিকে অগ্থি প্রঙ্ছুলিত করিয়। 
নানা প্রকার বিপদের খে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভষ 
এবং নি্িন্থ মনে দিন যাপন করেন। অগ্রির এ সকল 
উপকার দেখিয়া প্রাচীন খষিগণ বলিলেন, "হে অগ্নি, তুমি 
ভীবের পরমোপকারী বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ট, তুমি মহৎ, তুমি 
গহছ্ছের ছে অন পারুপাক্ক কর, তুমি আকাশে শুধ্যের আকার 
ধারণ করিয়া আমাদিগকে আলোক এবং উত্তাপ দান কর, 
তুমিই মেতম'লার মধ্য বিদ্যুৎ হইয়া ক্রীড়া কর, তুমি রাত্রে 
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গুহে প্রনীপের আলোক হইয়া মনুষ্য সকলকে অর্বকার ও 
নান! বিপদ হইতে রক্ষা কর।” 

ভানীরা জিদ্জাসা করিতে পারেন) যখন অগ্নিকে তুমি 
বলিয়| গঙ্বোধন করা হইল, তখন তো অগিকে দেবতা, অথবা 
একজন পুকুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আধ্যুসন্তানের 
অগ্রিকে কেন তুমি বলিয়া মঙ্গোধন করিলেন? অগ্নিকি 
দেবত1? ধাহার। অলঙ্কার শর জানেন হাহারা এই প্রানের 
এক প্রকার মীমংমা করিতে পারেন। অলঙ্কার শাঙ্কান্রসারে 
ভাবুক এবং কবির জড় বন্ককেও সময়ে সময়ে বাঞ্তি অথব! 
পুরুষ বলিয়া সঙ্গোধন করেন। ধথেদের সময়ের কবিরা 
যখন অপির নান! প্রকার উপকারিতা এবং ক্ষমতা দর্শন 
করিতে লাগিলেন তাহারা অনিকে তুমি বলিয়া সঙ্োধন 
করিয! তাহার স্ব করিতে লগিলেন। এবং অনুরাগের 
সহিত অগ্নির মহিমা কীন করিতে লাগলেন । তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ আগ্লকে দেবতা জ্ঞানে তাহার পুজাও করিতে 
লাগিলেন। 

আমরা অদ্বিতীয় ব্রক্ষের উপাসক, হতরাৎ অগ্নিকে দেবত। 
বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব) কিন্তু কবিদিগের 
স্টায় অলক্কারের অনুরোধে অগ্রিকে হুমি বলিলে আমরা তাহার 
আপত্তি করিতে পারি না। যাহারা বগে অগ্রি রন্ধ তাহারা 
ভ্রমান্ধ; আবার যাহারা বলে ব্রন্ষের সঙ্গে অগ্রির কেন 
যোগ নাই তাহারাও ভ্রমাক। আমাদিগকে এই উভয় ভর 
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রর করি সত্য পথ অবলম্বন রি মি আমরা 
ভর্তির সাহত সরল অগ্রে পীকার করিব, অগ্নির ভিতৰে 
যেশাক্ত তাহ! ব্রদ্দশর্তি । অদিশক্তির ভিতরে অগ্ির অষ্টা 
ও রক্ষক বদ্ধ অধিষ্টান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপুরুষকে 
আমর। অপ্রিমধ্যে উপলব্ধি করিয়? তুমি বলিয়া সম্বোধন 
করি। সেই ব্রক্মপুক্ষকে লক্ষ করিয়া আমরা অগ্রির মধাস্থ 
অগ্রির প্র!ণ, ব্রদ্ধকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে 
পারি, “হে অনি, তোমার ভিতরে জলন্ত বঙ্গপুরাষ বসিয়া 


এই যে তুমি মন্গোধন ইহাতে কলনা কিন্বা অলঙ্কার 
নাই। এখম তুমি কবিতার তুমি । অলঙ্কার শা মাতি 
গখম ভাবে অগ্িকে তুমি বলাও অন্তায় নহে। কিছু 
শেষোও, তাবে যে অদিকে তুমি বলা তাহা কল্পনা কিছ 
কাব: নে । মৃথন প্রান আধ্য শুদ্ষাদশী তমঞ্গণ অপির 
মধ্যে গ্রবেশ করব এক নিরাকার জলন্ত অধিক্গকগ ত্রহ্ধকে 
দেখলেশ, তথন তাঠার। সেই অপির অন্তরস্থ হল্সকে বলি- 
লেন, “হে অপির আগ্র, তুমিই অগ্রিব দাহিকা শরির হল 
শ(ও তুদিই অপিকে মহৎ ও ক্ষমতাশালী করিয়াছি, অত£ৰ 
তোমাকে নমক্ষার করি ।” 

অগ্নির মধ্যে এই ছলন্ত ব্রন্ধকে লা দেখিলে আধ্য সপ্ত 
নের। হোম এবং অগ্নিহো ব্রভদি অনুষ্ঠন করিয়া অগ্নিকে 
এত বাড়াইতেন ন,। প্রক্জাবান আধাগণ ব্রশ্ধার মধ্যে ব্র্গকে 
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না দেখিলে কদাচ বঙ্গার এত গোৌরন পুদ্ধি করিতেন না। 
অনেকে ঠাহাদিগের গটভাব বুঝিতে না পারিঘ়া অগ্রিকে ক্ষ 
সমান জবান করিরা অগ্রির পুজা করিরাছে। বিজ্ঞ ব্রহ্মবাদণীরা 
জানেন সেই সন্দশূলাধার সর্দাখয় রক্ষের ক্রোড়েই ব্রক্গা 
আশ্রিত, সেই নিত্য অগ্িমন্ন পরব্রহ্ছের হস্তে সাকার অগ্নি 
বিল্লত। অখ্থি হহতে অগিকভা) অগ্রিএষ্টা, অগ্রিরক্ষক বঙ্মকে 
বাজি করা যায় না| 

তোমরা অনেকেহ আপির প্রকান্ড বল দেখিয়াছ। যখন 
আঁ দাবানলের আকার ধারণ কাঁরিয়া বড় বড় বৃক্ষ সকল 
ভক্ষণ করে এবং বিঞ্ষাণ অরণ্য সকল ভমু করিয়! ফেটে, 
অথবা অমি যথন সহ মহত হ অন্াণিকাদি পরিপূণ প্রাম 
কিছ নগর ভম্দ করিব ফেলে তখন অগ্নি এই আশ্চধ্য ক্ষমত' 
কাহা হইত লাভ করে? ঙগশাক্ত ভিন অগ্রির ম্বতগ্ক 
চিত নাত £ প্রাচীন আয়া হি্গণ আগর মধ্যে বিশ 


শং ওর ব্যপার সঙহল পোঘয়। আমির এত মাহাজ্বা বন 


হিপ্বন্গের পর এখন নববিধান আবিডত হইয়াছে। 
নবব্ধান:শিত সাধকেরাও এখন অগ্রির মধো অগ্রির ঈশ্বর 
ছকে দর্শন 


নিরীক্ষণ করিয! 


কঠিন হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে 
এই সম্যুতম্‌ উনবিংশ শতাকীতে অগিহোত্ 
হইবেন। যধন আমরা! অগ্নি জালিব, তখন ব্রহ্গকে সম্বোধন 
করিয়া বালব, "হে আগ্রর অগ্রি, ছলগ্থ ঈগ্র, তুমি আবার 


ব্রঙ্গ এবং ব্রক্গা ১৮৭ 


অগ্নির মধ্যে আমিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও।” ণ্জলে হরি, 
স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি” এ মকল কথ! বলিয়া আমরা 
সঙ্গীত করি, কিন্তু এখন পণ্যন্ত্ আমরা জলে কিশ্তা অনলে 
5রিক প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জগ্ঠ তেমন কোন সাধন পরত 
অবলশ্ন করি নাই। এই নব হোমগির মধ্যে আমরা কলঙ্ক 
অগ্রি স্বরূপ বন্গকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিৰ। 

প্রাচীন অগ্নি পুজার দিন চপিয়া গিনাছে । এখন অধিকে 
কেহ ঈশ্বর বলিবে না। পৌনভলিকদিগের বন্দীকে ভেদ 
করিয়! এখন রঙ্গ উঠলেন । বদ্ধ হয় বলিলেন, “হে রদ 
ভতগ নববিধানবাদীগণ, আমি অগ্নির দেবত', ্রামি মেই এক 
পরাতন নিরাকার নিন্বিকার ছলন্য পুরুষ, অপ্রির মধো তোমর। 

কে দর্শন করিয়া আমার পুল; করিয়া শক ও আখ হ 

আলণু অনলেল ভিতরে জলন্ত রঘিকে দর্শন কর। ব্রহ্শর্তিতে 
অগ্নি এত তেজ দেখাইতোছে। জড় অগ্রির মধ্যে চেতইমমূ 
নহাপ্রড় বিরাজ করিতেছেন । পোওনিক চট জড় রক্ষাকে 
দেখে, জ্ঞানী ব্রা্গ জড় অপ্রির মধ্যে চিন চকে দেখেন। 
চিন জীবাত্বা জড় বন্ছর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার 

অভ্যন্থরে প্রবেশ করিয়া ভন্গক্রোড় অথবা দেবার লতি 
করে। যৃদিও অগ্রি অচেতন বঙ্গ) কিন্তু তনুধ্যে ছলস্থ পাবন 
স্ব্নপ জাশুৎ ঈশ্বর অধিঠান করিতেছেন। এই জন্য হোস 
প্রশংসনীয়--খে হোমে ব্রহ্গের সঙ্গে বরঙ্গার যোগ হয়। 

ভীবন মরণে এবং নাল! অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের 


১৮৮ সেবকের নিবেদন | 
উপকারী বন্ধু। মত্যুর পর অগ্নি আমাদের শেষ সৎকার 
করে। যখন আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য পর- 
লোকে, অনুতময়ীর শপ্তিঙে চলিয়া যায় তখন অগ্রি মত 
দেহের সকার করে। মত্তুর পরে তে অগ্নি মৃত দেতের 
সংকার করিবেই, এখন শরীর থাকিতে থাকিতে শরীরের 
ভীবিতাবস্থ'য চোমাগি দ্বারা শরীবের সকার কর। জলম্ত 
বৈরাগারূপ প্রচণ্ড হোমাসি আলিয়া তনুধ্যে ফড়রিপ সত 
দেহ দহন কর। | 

জে প্র'চীন অগ্রিহ্বোহীগণ, হে প্রাচীন যোগী ধষিগণ, 
আমর! হোমাগ্রি দ্বারা আমাদিগের অশ্রদ্ধ তনু ভম্মা করিয়। 
ভগবানের কুপাবলে আবার ভ!গবতী তন্য লাভ করিতে অভি- 
লাষ করি, আপনারা সকলে অনুনতি ও সং পরামশ দিন । 
অ'পনার' উত্কু? পান দেখাইয়া গিয়াছেন,। আমরা কৃতিজ, 
শদয্বে এবং ধিনীত অন্থরে আপনাদগাকে নমন্বীর করিম 
এহ নবঝবধানের ব্রবমান্দরে আধ্যাস্িক হোমাগ্রি জালিল'ম' 
ইহার মধ্যে আমরা মন্র বিবিধ জাল ও ষড়রিপ নিক্ষেপ 
কাঁরব। এই অগ্নির প্রভাবে আম:দিগেরু মনের ভিতর হইত 
সকল প্রকার বৃঞ্চি, কুৰ/সনা, অবিগ্বাস, নাস্তিকতা সম 
দ্ধ হইয়া ভম্ম হইয়া যাই.ব। আমর! বাচিয়া খাকিতে 
থাকিতে এই ন্বগীষ্ষ চিতারোহণ করিয়া পুড়িযা মরি, পরে 
মৃত্ুঞয় মহাদেব তাহার মুতসপ্তীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়। 
আম।দিগের তম্মাবশেষ হইতে নতন দ্জাত্ম' বাহির করিবেন । 


জলমসংস্গার । ১৮১ 





আমরা তন্সতাগ, স্বাথতাগ কবিলাম, অগ্সিশিখার নিকটে 
যখন পয়াময় প্রত এই সংবাদ পাইলেন তখন লর্গ হইতে 
পুষ্পনুষ্টি হইবে। আমাদের পাপ জীবনের মতু হইয়াছে 
এই সংবাদ পাইয়! মুহা বঙ্গদেশে আসিয়া আবার মুহুকে 
সংহার করি! নতুন জীবন বাহির করিবেন। ফড়রিপুময় 
পুরাতন জীর্ন শীর্ণ তব বিন না হইলে নতন 'ভাগশতী ভন, 
লাভ করা যায় না । হে পরান বাঙ্ধ, তুমি একবার ব্রর্ধের 
পণ্যাগ্রিতে পড়িয়া ন' মরিলে ননজীবন লাভ করিয়] টাকার 
পারল আঙ্গাদন করিতে পারিবে না। অতএব জলঙ্ক 
বৈরাগানলকূপ নতন হোমাগ্রি গা মাপনার কলমিত 
শরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কুপাসিন্ধু ঈশ্বারে 
কুপাব্ণে নতন জীরন লাভ করিয়া নববিপানের মহিষ 
মহীয়ান্‌ কর। 


আপস 
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উত্তপ্ত হিশুস্থান স্ভাবতঃ আানপ্রির় । থে প্রদেশে র্যোর 
নাম অগ্নি, সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক থে নদশর দিকে 
ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে! যেখানে প্রচণ্ড ধ্যের 
উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেখানকার লোকেরা নিশয়ই 
জলের মহিমা কীর্তন করিবেন। যেখানে লিষুত অগ্নি বণ 


১৯০ সমেবকের নিবেদন । 

হইতেছে, সেখানে বারি বর্ষণ কেন না প্রার্থনার বগ্ধ হইবে। 
যাছার! প্রথর রৌদ্রে কষ্ট পাইতেছে এবং খাহারা পিপামায় 
শুদকঠ, তাহারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্ত 
হিন্দুর বাণ; ইঙ্ছের মহিমা অথব' বৃষ্টির দেবতার গুণ গান 
করিঘ়াছে। এই জন্য মেদ বরণের প্রতি স্বব শ্বাতি 
করিয়াছে । 

এ দেশের লোক চিরকাল প্রক্কতির ভিতরে জলের মহিমা 
দেখিনা বিমোহিত হইয়াছে । নরনারী সকলেই বিলক্ষণরপে 
জগ মাহা স্য অবগত আছে। হিন্দুকে আবার ম্লান অবগাহন 
শিক্ষ|দবে কে? যেহিন্দুদাতা রৌদ্রে চিরজর্রিত, এবং 
(নত্যক্নান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু সুস্থির থাকিতে পাবে ন। 
তাহাকে কি আবার জগ্াভিষেক শিক্ষা দিতে হয? প্রা 
চই সহম্র বংসর পুক্ে মৃহযি ঈশ: জনের দ্বারা জলভিষিন্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেকরীতি যে কেবল যিহ্দী 
দেশে প্রবছিত ও প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে) ইহা 
সহস্র সহয্র বংসর সুক্দে প্রাচীন আধ্য যোগী কষিদিগের 
মধ্য প্রবত্তিত ছিল। 

যে সকল হিন্দু গঙ্গান্গানের এত মাহাত্ম্য বণনা করিয়াছেন, 
তাহার) বিলক্ষণরূপে অভিষেকের তত্ব জানিতেন। এই 
জলাভিষে £বাসন: হিদুঙ্দয়ের স্বাভাবিক উদ্ভাস। অতএব 
অভিষেক রীতিকে আমরা বিজাতীয় বিতে পারি না। এই 
রীতি অন্ত দেশ হইতে ভারতব্ধে আনীত হয় নাই? কিন্ত 
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এই অভিষেক হিন্দুজাতির টির বী।ত ও দেশাচার। এই 
পন।দশীপন দ্বারা আমাদিগের ুল্পরযদিগের প্রংচীন 
সদম্নটানকে আধুনিক নববিধ!নে স্থান দান করা হইল 

প্রায় দুই সহস্ম বংসর পুর্বে ঈশার পবিত্র জলাভিমেক 
হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি ম্তশ বহর পরে পগেছে 
পবিু জলের স্ব স্মতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল! নববিধানবাদী- 
দিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, £তরাং 
গগেদ এবং খীঞ্ব্দে উভয়ই নববিধানবাদদিগের সম্প্তি | 
ভারুহবনে প্রা সন্দ পরি জানবিধি প্রচঙ্গিত। যেমন এই 
দোশে গঞ্গা্সান পবির অন্রঠান, মেইরুপ পঞাব ও দাক্ষিণাতা 

প্রভৃতি দেশে সিন্ধু, নন্দ, গোদাবরী প্রভৃতি নদাতে নও 
“বির | গঙ্গা, যমুনা) গোদাবরী, সবন্গতী, ননদ, সিঙ্ধু, 

কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্ুদিগের নিকটে পবিত, এবছ বাভার! 
প্রকৃত হিন্দু তাহারা এ সকল নদী শুর্ণ ও সাধন করিয়। 
পবিত্র শান দ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করেন। 

'ভারতবধে নদীর অভাব নাই, ভারতবধমন নদী । ভার 
বুষর পুল্ন পশিম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিতক। শধ্যোভাপে 
উত্পু ভারতবর্নে রাশি বাশি জলের প্রয়োজন, এই জগ্গ 
বিধি নিচেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারে 
শ্রচর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জগই ভারতের 
আকাশ বধাকাল সর্বদা মেঘে পকিপুর্ণ থাকে । প্রাচীন 
আরধ্যগণপ এই জলের নাম জীক্ন বাধিম' গিষুছেল। বাশুবিক 
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-শিপর্ীিটিশশী শিশীশীশীশিপীিটীটি 


জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বদ্ধু। জল ভিন্ন 
ন্ধীধন ধারণ করা অসস্ব। এই জল আমাদিগের আহারের 
সামদ্রী সফল প্রস্তত করে, এই জল আমাদিগের পিপাসা 
নিবারণ করে) এই জল আমাদিগের গাত্র প্রক্ষালন বরে, 
এই জলে আমরা স্বান অবগাহন করিয়। শরীর শীতল করি। 
মে জূলর নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, সেই 
জলের পক্ষপাতী হইয়। তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই 
মাশ্যা নছে। 

হে নববিধানডুক্ত রাঙ্গ। তুমি দুটরূপে বিশ্বা কর যে 
তোমার ব্রহ্ম সব্বব্যাপী, ভবে তুমি কোন মুখে ঝলিবে যে 
জলে ব্রুহ্ধ নাই। যে জলের এত গুণ, যে জলের এত মহিম' 
যে জলে আমাদিগের দেহশুদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপাসানিবৃক্তি 
এবং মুচাক্চরপে বাণিজ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সেই জলে 
1ক আমরা অবহেলা করিতে পারি? প্রাচীন আধা কৰি 
এবং যোনী ঝযিগণ যখন জলের আশষা ক্ষমতা এবছ প্রতাপ 
দেখিলেন, যখন উহার দেখিলেন আকাশ হইতে জল পুষ্টি- 
বিন্বকূপে উপ্তপ্ত উ্মিথ্ডের উপরে পড়িয়া উন্দরা উমিকে 
সহ ্রগডণে উব্বরা করিতেছে, নদীসকলকে বক্ষিত ও প্রবল্তর- 
কপে বে্গবতী করিতেছে, গহস্থদিগের উড়াগ। সারোবর, 
দশন্বকা প্রভৃতি পরিপুণ করিতেছে, নানা প্রকারে প্রজাপারের 


মন করিব! জলের উপরে দেব আরোপ করিলেন? ভাহাবু' 
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জলের একটা অপিাতে দেবতা বন্ুনা কাকলেন এবং মনে 
করিতেন মেই দেবতা প্রন! হইয়া! পুর আকারে গভস্থ- 
দগের মনোনাহা পল কাদেন। 

আকাশ হইছে পড়িল পুটি, হইল ধানের সষ্টি। তওজর 
বাক্তি জানেন, আপশশ হহতে যত ফেঁটি জল পড়িল ততগুলি 
মোহর পাঁড়প, পষ্টবিন্ব আকারে হুগলি মুক্তা পড়িল। 
ধান্যবন্ধু বুষ্ট, ধ:2 পোবণ কিছ পাথবাকে পুঠরধনে ধনী 
করে। এই 2% শব জল আমাধিগর দেশে যে কেবণ 
শত উহপাদন রে তাহ! নহে, জাল আবার আমাদিগকে লিক 
করে, আমাদিনের আছ প্রাপ্তি করে, 5৭1 নিবারণ করে, 
জঞ[ল পাকার করে, গন্ধ করে। হে পুষ্টি, হমি শ্ধার 
অন্ন জন করিপে আবার পপানার গল তুমি বদন করিলে। 
জলের কত ণ এক মুখে বলা যায নু । 

ভাল ভিন ভিত কেন মতে শুদ্ধ হহতে পারেন না। ভান 
দ্বার গার শদ্ধ লা কারণে সা হক হিদ্ু মনের আনন বদ 
সা] করিতে পারেন না) ভালজপে জল হ্বারা পক প্রক্ষাণৰ 
নং করছিলে চিশুর শরারে জড়তা ও মাঁলনতা অন্ুক্টত হয় 
হত হিন্দু নরনাধী 
গঙ্জান্ঞান করেন । বি তি কি প্রয়াগ, কি কপিকাতার 


টি 
১] 


এই জন্য প্রচাষ হহবা মাত সহ স 


পঙ্গাতীরে যি প্রাতঃকালে যাও ছাভ। হহলে দেখিতে পাঠবে, 


পর 


গঙ্গার উভয় পার্গে নহএ্র সহস্র হিন্দ অগাধ ভক্তি এনৎ মগ 
আনন্দের সহিত গাম্গান করিতেছে। তাহাদিগের কেমন 


৯৭ 
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পা 


ভক্তির উত্ভ্রাম। কত স্থব শ্কৃতির ধ্বনিতে আকাশ পৰিপুণ 
হয়, এবং প্রাতঃকালে গঙ্চা কেমন আশ ধ্য ধনবস্থানের আকার 
ধারণ করে! 
গঙ্গাতীরবাসী, গঙ্গাতীরবাসিনী হিন্গণ নিত্য গগ্গাম্নান 
করাকে একটা মহাশণাবত মনে করেন। চিন্পোনে গঙ্গার 
কত মাহাত্বা বাত হইয়াছে। গঙ্গাতীরবামশ ভিন্দপারিব রস্থ 
বালক বালিকা যুবক যুবতী, বুদ্ধ পুন্ধা, মকলেই গঙ্গান্তান করে। 
প্রকৃত হিন্দ মনে করেন গঙ্জা্গান ছারা যেমন গারশ্ধি হয়, 
তেমনি চিগশ্রপিও হয়। বাস্থবিক জলকে পবিন মনে কৃকা 
হন্দর গাভাবিক ভান । মুতরাৎ জঙন নদীতে ঈশার জলাভি- 
বেকেব শত শত বংসর পালন প্রাচীন টা গা 
পাঁবরত ভদঘ্ঙ্গম ঝরিযাছিলেন। 
1টি কোটি হিন্দ বিশ্রাম করিতেন, গঙ্গানান ভিন যেমন 
হা ও মলিন শরীর শতল এবং নিহ্ছল হয় না, সেইকপ 


মনের পাপ হাথ যাস নং। হাছারি! 


এ 


রবলাছহকলুণে বিশ্ান 
কিুতন, শশ্তাজলাভিমেকে পাপের আগ্ন লিক্সাল হয । 
এহ জগত হিনুশারে আভিষেকের মঙ্গাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
কিছ হে বিভক্ত, ভমি জান বাস্তবিক জালেতে এমন ক্কান 
৭ নাহ যাহাতে মনের বিকার দর হইত পাল, তাবে 
জলাভিষেক দার কিরুপ পাপ প্রক্ষালিত হইযা নব জাকানের 
সন্ধার হইতে পারে তোমরা সকলেই জান, মহ ভগবান 


ভীতবর একমারর পরিত্াত্া, ভবে জল দ্বারা বিরূপে পরিতহাপ 


ভলসৎস্কার | ১৯৫ 
হইতে পারে? তিগ্ুপরষণ রঙ্গক্ষেরা বলেন জল দারা 
গারশ্দ্ধি হয, মতা নার! িন্তশ্গি হত" অতএব অদাধারণ 
বিশ্বাম ও ভরগিনযনে যদি জলের মো সেই সভাঙকপ 
বক্ষাপ্পতিকে দেখিতে পাও, তবে জপাভিষেক দ্বারা নিয়ত 


হে ব্রদ্দ্ভপ্, যদ তমি প্রতিদিন স্লানের সময জলের 
মধ্যে সেত ভক্তহদরকমলবাপিনী কমলা, জননী লক্ষীদেবী, মা 
বহ্দাতখরীকে দেখিতি পাও তবে তোমার স্গান কেবল 
শারীরিক হান হইবে না, কিন্তু তোমার ম্সান স্ব ণশ্রাদ, নব 
ভীবনপ্রদ জলাভিষেক হইবে! সেই ভলস্পর্শ করিবার সমর 
তোমার মনে হইবে যেন ভুমি কি এক অপুল্ল সগায় পদার্থ 
স্পশ করিতেছ। বাঞবিক সন্দমূঙগলা লক্ষী জগদ্ধাঞ্রী স্ব 
জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই সন্বব্যাপিনী বক্ষ 
গ্ডেশ্বরীর অগ্ত ক্রোড় ছলের মধোও প্রসারিত বৃতিয়াছে। 
বিশ্বামী ভি'গণ গঙ্গার মধো সেই কোড়ের আভাম পাই 


টির 


ণঙ্জাকেত মা বলিয়ং সঙ্গোধন করেন । 

ছে ভ্, নিবুল পুণিমা রাছে যদি কখনও গঙ্গায় বেড 
ইয়। থাক, তাহ! হইলে গঙ্গার আশ্ধ্য শোভা দেখিয়া অবশাই 
বলিয়া থাকিবে, মা ভুবনমোহিনী বঙ্ধাণ্ডেঙ্থরী গঙ্গার বক্ষে 
বসিম্বা কি দর লীল' প্রকাশ করিতেছেন! তক্ত দেখি 
পান, গেমন এক দিকে আকাশের পুশচন্দের জ্যোহঙ্সা গঙ্গার 
বক্ষে প্রহিবিশ্বিত হইয়াছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান 


মু 


পে 


৬ সেব্্‌কর শিবেদন। 


হরির দখচলের মর হাম্য গঙ্কাকে আরও শ্ুশোভিত 
করিয়াছে। “জলে ঠীঁরি, স্থলে ভুরি, অনলে অনিলে হবি," 
হে ভন্চগণ, তোনরা নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গাত 
করিয়া বেড়াইয়। থাক; কিন্ত তোমরা যথার্থ বল দেখি, 
তামরা কি বাঞ্ছুবিক জলের মধো হরিকে দেখিরাছ, তোমবা 
কি নদী বক্ষে কমলের মধো সেই মা লক্ষী মহাদেবীকে 
দেখিয়াছ? জণ সেই বিশ্জননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, 
জল বঙগীময়। ত্রন্দ ছাড়া ভল থাকিতে পারে ন!। জলের 
মধ্যে অ্খশ্তি, জলের উপরে রঙ্গা)াতি বিকীন । বহুকাল 
পূৰ্নে উপনিষদে আমরা এই শোক পাঈ করিরাছি “যে! 
দেবোহদো যোহ পন, যে! বিশ উবনমাবিবেশ 0 যে দেবতা 
অগ্িতে, যিনি জলেতে, যিনি বিধনং্যারে প্রবি? হইব 
আছেন।” ইহাতে বিলক্ষণকপে প্রত হইতেছে যে 
প্রাচীন আধোরা জলের মধো বঙ্গাকে দশন করিতেন। 
স্টতরাহ জঙন নদীতে ঠ্শার জলাভিষেক্, এবং গঙ্গানদীতে 
মুনি খাঁষদিগের স্নান বিধির মিলন হইল। গঙ্গা ও জডন 
দ্ুই ভর মিলন হইল | পুন্বতন হিন্দ ধষিগরণ এবং ঘিহুদশ 
কষি ত্রীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি মান, এই সত্যের 
সাক্ষাদান কীরলেন। পুক্রকার হিন্সাধকগণ গঙ্জাতে অব- 
গাহন করিয়া বলিলেন, জলে ব্রহ্ম: ঈশাও জন নদীর জলে 
নামিঘ) বল,লন, এই জলে আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং তাহার 
পাবগরাস্্ব আবিষ্তি। 
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লাশ - ৮০ পাস 


বদমান সময়ের নববিবানভুক্ত ব্রাঙ্দেরাও জলাভিষিক 
হইয়া, আঁতুষেক মন্ধে দীক্ষিত হইয়া সেই সত্যের সাক্ষাদান 
করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের 
মাহাআা গন কর। যেমন তোমরা জল দ্বারা শরীরকে মলানক্ 
করিবে, ভেমনি জলের মধো হরি বন্ধমান আছেন, এই সতোো 
বিগ্রাম করবা জলাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ করিবে। 
হরিবিহীন জলে (নিবীশ্রর জলে কখনও তোমরা সন করিও না, 
হবিবিহীন জল কথনও তোমরা পান করিও না। হলাভিষেক 
মস্ত দ্বারা তোমরা জলকে আগে হরিময় করিয়া লইবে, অর্থাত 
জলের মপো হরিকে মান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিও 
জলে আপনাবু শরীর মনকে ধৌত ও পরিক্ত করিবে । প্রতি- 
দন তোমরা রদিজলে জান করিবে | তোমনা অবিশ্বাদীদিপের 
হায় একাদনও এই গর্ধাজছলকে ঈশ্বরবিহীন সাঘান্য আল মনে 
করিও ন!। প্রথা রা মামা জলে একদিনও তভোমর। স্ 
বারও ন)। তোমন। ব্রঙ্গমন্থান, তোমরা দ্বিজ, তোমর। রদ 
তোমরা জলমঞ্জে পীক্ষত; 2 তোমাদিগের নিষ্ত্ম্থাছ নিত্য 
পবিত্র অভিষেকে পরিণত রি ঈশুর তোমাঙ্গিগকে তাহার 
পুণ্যমন্ধ ঘুম সরাবরে হান করিতে বালদাছেন। 
হিন্স্থান নানা প্রকার পাপতাপে দাপ্ুশিরা হইয়াছে, 
এই প্রক্কার গবিত জলাভিষেক ভিন ভিন্স্থ'নের পাপমস্থাপ 
দর হইবে না। যখন পাপমস্থপ্ত হিন্দস্থান ঈশরের প্রণ্া- 
সাগরে প্রেমনাগরে, জ্ঞান্মাগরে শান্তিাগরে অভিষিজ হইয়া 


১:১৮ (সবাক নানদন | 


/বে, ত্গা [£* ্ [লু পৃ! ছু প্‌ | নিন্দ!ণ হভাবে। (যখন 


বাহিরের নিছুল ছল ডুব দিয়) আমাদিগের শকীর গারিক্ষত 


॥ 


চইয়। উ১, তেমন আমাদিের আস্বা বিনহাদি জব দিয় 


সপ পা পল 
্ া ) ১ যা এ 85০ চে 
পিওর, মলামু তত ইয়া উচ্জে। ধার দলাাভিমেক ভিন্ন 


পছে গ্রপরের মবো বিবাদ অশাঞি। পরিবারে পরিবারে 


বধাপ গ্রাস, দে খামে বিবাদ, নগরে নরবে বিবাদ, দেশে 


॥ চর রি প্র £০ রি 
দেশে বিবদ, আতিত জাতিতে বিলাপ, পুভী কলহ অতঞব 
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২০০ মেবকের নিবেদন | 


চলিত, অবতারবাদমন্পকে, তাহাদিগের মাধা ভষানক 
বিভিমতা দেখা যায়। খী?বদীরা যে ভাবে অবতারবাদণ, 
হপুর] সে ভাবে অবতারবাদী নহেন। অথচ হিন্দ এবং 
বীঞ্ভান উ্তষ্বেই বিশ্বাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জান' 
যায় ন জীবের সপ্ণাতি হয় না, বৈকঠ লাভ হয় না। 

এঁসয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ 
লক্ষ লোক অনতারবাদী। কিস অবতার কিরূপে হয়? 
অবতার [ক1 এ প্রঠ জিজ্ঞাসা করিলে হিম ভি ধু 
সপ্চদাদের লোক ভিন্ন [ভিন্ন উদর দান কাঁরবে। কেহ 
বদিবে শর খযৎ রাজা অথবা ফকির, ৭দ্দ অথব! গোপাল 
ইত্যাদ নানা প্রকার বপ ধারণ করিয়া মন্ষ্যেতর নিকট 
প্রকাশত হন। তাহ দিগের মতে জীবের অতাব অনুসারে 
নিরাকার জ্বর পিতা, মাতা, শুক) রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্থান, 
ভাষা, তনয়, তনয়া প্রর্তীতি নানা প্রকার সাকার মু 
পাুহ করেন। 

হিন্দিগর এক সম্প্রদায়ের মতে স্টির মধ্যে যাছা কিছু 
আছ সমস্থই বক্গ। পক্ষ লতা, জল, অগ্নি, বাযু, ফল, পুষ্প, 
হব, জ, স্দণ 


বশী । এ মকল হাহ মতের মৃধা হইতে 


স]/ 
€ টি 


নববি্ধান খলা গত্য সংগ্রহ করেন। নববিধানবাদশগণণ 
ভাুনন, নঠাধার সঈগর কখনও সাকার হইতে পারেন না, 
শী কখনও সৃষ্ট হইতে পারেন ন' তবে সাকার এবং সু 


বন্চ ও ব্যি'দিগের মধ্যে সব্বব্যাপী ঘনদগত সক্ঈহূল'ধার 


আব্তাননাদ | ২০১ 


স্বর সকল শক্তির মপশটিরূপে বহমান খাকেন। সাকার 

মনষা কখন ঈশর হইতে পারে না। কিন্তু আয়ৎ ভগবান 
ধারী মণধ্য, হিন্দ পৌগুপিকদিগের এপ বিশ্বাম। 
মাননশিশর ক্ষদ তর মদো সাক্ষাৎ বঙ্দাগডপাতি বানা 

আছেন। শির বাত, শির চরণ, শশুর চক্ষু, শিহর 


শোতর, শিশুর সম আজ কেবল আশগরের ভস্ুবচিত তাহ! 
নচে,। হ সনদয় গশগরের হস্ত পদ । যত শি বাহিত হইতে 


লাগিল ততই স্রহ ভগলান তাহার সঙ্গে আপনার লীলা 
সকল প্রকাশ কলিতে লাগিলেন যখন তাহার জীবনে লীলা 
(শম হইল কথন তার শরীর হইতে ভগবানের অহধান 
কপ ঈশ্ববান্তার বিলাস করেন। ভাহার। 
বালন, ধখনহ জগতে আনত্য বা অধদের ভযানক প্রা ভাব 
হয়, তখনই ঈশ্বর সেই অনত্য অবশ দর করিবার জন্ত এক 
একজন ম্সাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ণ হইয়া আপনার 
লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈতা, পাপাহথর, রাবণ- 
দানব বধ করিবার জন্য সমরে সময়ে একপ আবতারের প্রঘো- 
জন হঘ। অবতারের বাহিক জীবন ঠিক মাতষের মত : 
কিন্ধু অবতার সাধারণ মনষোর সাধাতিত অলৌকিক 
ব্যাপার সকল সম্পাদন করিঘা আপনার পরিচয় দান করেন। 
য়ং রঙ্গ অথব। ব্রন্নধণ্ড মন্তষা-ীবনের মূলে থাক্িনা 
যখন পৃথিবীতে কাধ্য করেন তখনই অবতারের প্রকাশ হয়। 
হনুদিগের অবতারবাদ মনুষ্য ও দেবতার যংযোগ নহে 


২০১ সেবকের নিবেদন । 


ম*ষ্যাকারে খে পুণ পরব্রদ্গের প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দৃ- 
দিগের মতে তাছাই অবতার । অসীম শগ্িশালী বক্ষ 
মনুষ্যাকারে স্থিতি কাঁরয়। জীবোদ্ধারের জন্য যে সকল 
অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের 
কাধ্য। থাহারা ইহা মানেন না তাহারা হিনু নহেন। হিন্দু- 
স্থানের অবতারবাদ এইরূপ । 

ইউরোপথণুও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অব্তার- 
বাদ িদ্দশ্থানের অবতারবাদের শ্টায় নহে। ইউরোপখণ্ড 
মষি ঈশাকে ঈশরের পুত্র বলিয়া ক্গীকার করে। জেক্ট- 
জেলাম এবং সমস্ত্র পৃথিবী খন পাপদুঃখভারে কাতর হইয়া 
ভগবানের নিকট পরিঘাণ শ্রাথনা করিল, তখন ভগবান 
ভগতের দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য তাহার প্রিয় পুত্র 
ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন আধ্যজাতি 
বিশেষ বিশেষ সদ্ধটের সময় ভগবানের অবতারের আশা 
করিয়াছিল, সেইরূপ সনুদর যিভদী জাতিও ঈশ্বরের অব- 
তারের শুাগমনের জন্ত আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল । 

সঈশার জয় হওয়াতে ধিদীদিগের মেই আশা পূর্ণ হইল । 
মহ[ষ ঈশা ঈশ্বরের পুড্ভাবের পুর্ণ অব্তার। সেই ন্বগাঁয় 
উচ্চ পবিত্র স্বতাববিশিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ঈশার চরণে সমস্ত 
পম ভভাগ প্রণত হইল। চুই হাত তুলিয়া আমেরিকা- 
খণ্ড এবং ইউরোপখণ্ড বলিতেছে, “ঈশাকে শ্বয়ং ভগবান 
অর্থা২ সাক্ষাৎ ঈখরের অবতার মহীপ্ধান কর। ঈশাকে 


অবতারবাদ । ২০৩ 





শি 


মানুষ বলিও ন। ঈশাকে সামান্য সাপু অথবা! ধষি বলিয়! 
ক্ষান্ত হইও না, প্রায় ছুই সহজতর বংসর পুর্বে জেরুজেলেম 
নগরের একজন সামান্ত শত্রধরের পত্র আপনার গুণে পথি- 
বীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইহা] 
বিশ্বাস করিও না। ঈঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর, স্ব ভগবান আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 
তবে হিন্দস্থানের অব্তারের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের 
অবতারের প্রভেদ কি হিনুদিগের মতে ভক্তপালন এবং 
ছুষ্টমন করিবার জন্য ঈশর স্বয়ং মোর আকারে অবতার 
হন; খ্রীষ্ঘধ্াবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, খষি গাষ্ট মাধ্য 
ঈশর পুত্রকে অবতীর্ণ । এ কথা নতন কথা ঈগশার আবি- 
'ভাবের পূর্ন এ কথা কেছ শুনে নাই । হিন্দুদিগের মতে 
কুষ। রাম প্রভৃতি স্বয়ং তরঙ্গ, অথব। সাক্ষাৎ ভগবানের 
অবতার : কিন্ত যিহুদীপ্রধান ঈশা স্বয়ং তগবান নছেন, তিনি 
ভগব'নের পুত্র। তবে থ্রীষ্টজগৎ যে ঈশ্বর এবং ঈশা এক 
অথবা স্বগায় পিতা এবং গায় পুত্র অভিন্ন আত্মা, এই কথা 
বলেন ইহার গঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে 
নিবিঃ করিয়া ইহার নিঘস্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে। 
বাস্তবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্ত 
তাহারা দুই ব্যক্তি হইযাও এক প্রাণ। বাইবেল গ্রন্থে উদ্ত 
হইয়াছে, ব্রঙ্গপূত্র ঈশ| পৃথিবীতে আসিবার পূর্ষে ব্রক্মবাণী- 
রূপে, অথবা! ব্রহ্মকুপারূপে বরক্গবক্ষে লুকারিত ছিলেন। ঈশা 
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বঙ্গাবাকা, ঈশা রতন, দুতববাং রদদেতে এবৎ ঈশাতে 
প্রভেদ নাই, কেন ন! সন্তানের জভাবে পিতার সভাব 
প্রতিবিহ্গিত ভয়; তনয়ের সুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। প্থিবীতেও দেখা যায়, সন্থানের মুখে পিতা মাতার 
মুখের সারৃশ থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের 
সৌসাঢশ দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনারামে বলিয়। দিতে 
পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির মন্তান। এই থে পিতা পত্রের 
মুখের সাপৃশ ইহার মধ গভীর ধন্মুততর নিহিত রহিয়াছে। 
সশ। ঈশ্বরের পর, ঈশার মুখে ঈশরের মুখের লাবণ্য ও 
লক্ষণ সকল প্রতিবিশ্বিত। ঈশা তনয়জীবনের আদর্শ হইয়। 
জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈগরতনযের মধযাদ। 
প্রকাশিত হহল। জগৎ পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে 
পাইল। ঈশ্বর ভমা, মহান, অনন্ত, বুহতৎ, তাহার পুত্র ঈশা 
ক্ষুদ; ঈশ্বু অনন্ত জ্ঞান, অনন্ প্রেম, অনন্ত পৃণ্য, অনন্ত 
দয়া, ক্ষমা ধৈধোর আধার; ঈশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পণ্য, 
দয়া, ক্ষমা ধৈয্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপযোগী ভাবসমুহের 
আধার। পত্রের প্রভাব চরিত্র, পিতার স্বভাব চরিত্রের অন্ু- 
রূপ। পিতা স্বর জন্মঞহণ করেন পত্রেতে, স্যৎ পিতা 
পুত্রেতে ব্তমান। যাহারা জাষাতও জানেন, যাহার! জায়! 
শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাহারা বলেন মনুষ্য আপনি 
জায়ার মধ্যে আত্মজ, অর্থাৎ তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
অতএব পুত্র কেবল পিতার সৃশ নহেন? কিন্তু এক ভাবে 
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পুত্র মাবার পিতা, কেন না পিত। স্্যুৎ পূত্ররূপে প্রকাশিত 
হন। 

পিতা যিনি তিনি স্বঘুং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। 
দেইন্ধপে শ্রষ্টা পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপ- 
নার মহিমা ও অসীম করণ! প্রকাশ করেন। অনীম ব্রহ্মা" 
ণের পিতা শ্বন্নৎ জন্মগ্রহণ করিলেন পুজের আকারে । তবে 
ধিনি সমস্ত বিশ্বের ভ্রষ্ট। তিনিই কি পুত্রণ না। পুত্র স্বয়ং 
পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার কুদ্র সংস্করণ । পিতা এবং 
পুত্র ছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বতাৰ চরিত্রে অথব। শ্বরূপতঃ 
তাহারা এক। পুত্রকে অ্রষ্টা ঈশ্বর বলা! পৌন্তলিকত! এবং 
ভয়ানক পাপ। নববিধ|নব!দী এই পাপে কলঙ্কিত হইতে 
পারেন না। ঈশ্বর অষ্টা, গট তাহার স্থষ্ট পুত্র, অ্রষ্ঠা ঈশ্বর 
সয়ন্ত, স্থ্ট সন্তান উত্পন্ন। যে বলে বষ্ট স্বয়ং ছষ্টিকন্া 
ঈশ্বর, সে ভ্নানক পৌন্তলিক। 

হুষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ষ্টের জীবনে তাহার স্বর্গস্থ পিতার 
লক্ষণ সকল বিশেষরূপে প্রতিফলিত, এই জঙ্ঠ ঘৃ্ট বিশেষ- 
রূপে ঈশ্বরের অবতার । গ্ৃষ্ট পিহৃতক্তি ও বাধ্যতার যেরূপ 
মর্সবোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ চৃষ্ান্ত 
পৃথিবী অন্য কাহারও জীবনে দেখে নাই। ত্রদ্ধাওপতি 
্্সথ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সন্তান মহযি ঈশার যেরূপ 
গৃঢ় প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরূপ আর কোথাও দেখ 
যায় না। যতই আমর। ঈশার নিগঢ জীবন দেখিতে পাই, 
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ততই আমরা তাহাকে তাহার টানা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক প্রাণ দেখিয়! বিমোহিত হই । 

যদি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা 
হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের অবতার না৷ বলিয়া 
সশাকে আমরা শত্রু বলিতাম। “ঈশার মুখে আমরা বিশেষ- 
রূপে তাহার স্ব্স্থ পিতা ঈশ্বরের মুখের সৌসাদৃশ দেখিতেছি 
এই জন্য আমর! তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্মাননা এবং 
শরদ্ধা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মুখের ছণাচে তাহার 
সন্তানের মুখ গঠন করিয়াছেন। এখানে শারীরিক মুখের 
কথা বলা হইতেছে না, কেন ন! ঈশ্বর নিরাকার এবং নিব- 
বয়ব। ঈশ্বর চিনয় আত্মাম্বরূপ, হৃতরাৎ তিনি াহার আত্মার 
মুখের ছাচে অর্থাৎ তাহার আত্মার অনুরূপ তাহার সন্তানকে 
স্বজন করিয়াছেন। 

ঈশ্বর স্বঘ্বং অনন্ত জীবন এবং জর্দশক্তিমান) তাহার 
সন্তানকেও তিনি ত্বগীয় জীবনের অধিকারী এবং নান। 
শক্তিবিশিষ্ট করিয়! স্বজন করিয়াছেন! ঈশুর নিজে জ্ঞান- 
সরূপ; তাহার সন্তানকেও তিনি চিন্ময় করিয়া গঠন 
করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমন্বরূপ; উাহার মন্তানকেও 
তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান করিয়াছেন। ঈশর ক্ষয় 
ধন্ুরাজ এবং পুণ্যন্বরপ। উাহার সন্তঃনকেও তিনি 
ধন্নুশীল করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দন্বরূপ তিনি নিজে 
পর্ণানন্দ এবং নিত্য।নন্দ; তাহার সন্তানকেও তিনি 
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তাহার অপীম শুখশান্তি ও অপার আনদ্দের দিবা 
করিরাছেন। 

এইকূগে পরমাস্্ার এবং জীবাস্্ার এক একটী স্বরূপ 
ও লক্ষণ দ্রেখিলে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈপ্বর 
এবং মগ্রবোর আত্মার সঙ্গে গড যোগ ও প্রক্য রহিয়াছে । 
পরমাত্ার সঙ্গে জীবাস্মার বিশেষ সৌসাদগ বৃহিয়াছে। 
আধ্যাত্মিক ভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাস্মাকে 
ঈশ্বরের পুত বল। যায় মনুষ্যাস্মার সঙ্গে যদি পরমাস্থার 
দৌসাদুশা ন! থাকিত তাহ। হইলে আমর! ঈশ্গরকে মন্ষ্যের 
পিত। ন| বলিরা, ঙাহাকে কেবল মনুষ্যের স্বষ্টিকর্ভা বলিতাম। 
সন্দতষ্ট] ঈশর, প্রস্থ, বুক্ষ, লতা) মহ্্ত, পণ, পক্ষী, নদ, 
নদী, সমুদ, পর্বত প্রভৃতি সমুদয় পদার্থেরই অক্টা; কিন্ত 
তাহাকে কেছই এ সকল জড় পদার্থের অথবা আত্ম! বিহীন 
জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল 
মন্ুষ্যের পিতা, কেন না মনৃষ্যের আত্মার সঙ্গে তাহার 
আত্মার সৌসাণুশ্য রহিয়াছে । আর সকল তাহার সৃষ্ট, 
কিন্তু তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাহার 
গ্রকৃতিবিশিষ্ট। 

মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্য স্বভাবে 
ঈগরের স্বভাব প্রতিবিশ্বিত। পুথিবীতে সর্বাপ্রথমে ঈশ্বর- 
তনয় মহষি ঈশা এই তনয়তৃমূত প্রচার করেন। প্রত্যেক 
মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই ্গাঁয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও 
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প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া! গিযাছেন। হিন্দস্থান- 
বামীর! চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন পিতা ত্বয়ংই পৃত্রেতে 
জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ পিতা এবং ,পুত্রেতে কোন প্রভেদ 
নাই। এই গঢ় তত্ানুসারে স্বর্স্থ পিত। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার 
পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হুইয়া জেক্ুজেলাম নগরে সমস্য 
জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে পত্রের মধ্যে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি তাহার পত্রের মধ্যে 
ুক্কায়িত থাকিয়া! আপনার মহৎ কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিযা- 
ছিলেন, এই জন্য ঈশ্বরতনয় মহষধি ঈশাকে দর্শন করিবার 
জন্য নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল। 

বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরতনয়কে দেখিয়া বলিলেন, “সত্য 
সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুখে, আপনার মুখ আ্াকিয়া 
দিয্াছেন।” পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির 
আধার, ছোট ছেলে অল্প শক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম 
জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল জ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা 
অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে শর প্রেমের নদী। বড় 
পিতা অনন্ত পুণ্যের সূষ্য, ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদ্দীপ। 
অতএব পুত্রকে পিত। বলিও না, জীবকে ভগবান বলিও না, 
অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও ন|; কিন্তু জীবা- 
আকে ভগবানের পুত্র ব্ল।: পিতা পুত্র নহেন, ভগবান 
ভক্ত নহেন, অথচ পিতা! পুত্রে ও ভগবান তক্তে এঁক্য এবং 
স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহ! মানিলেই প্রকৃত অব- 
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তারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের এক্যবাদ অবতার- 
বাদের যথার্থ অর্থ। 


ভয় এবং গ্রেম। 
রবিবার, ২০শে আযাঢ, ১৮০৩ শক; ওর! জুলাই ১৮৮১। 


পৃথিবীতে যখন প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন ভয়ের 
তিরোভাব হয়। যিহ্দীদিগের ভয়শাম্্র যখন শেষ হইল, 
তখন ঈশার প্রেমশান্্ম বিরচিত হইল। যখন ভয়ের পুরা- 
তন বিধান সমাপ্ত হয়, তখন প্রেমের নতন বিধান সমাগত 
হয়। এক দেশে অথবা এক সময়ে ভদ্ব ও প্রেম উভযে 
একত্র পরস্পরের পার্গে বমিয়া রাজ্যশীমন করিতে পারে 
না। যখন একজন রাজ্য শাসন করে, তখন আর এক 
জনকে সিংহামন ত্যাগ করিতেই হইবে। যত দিন ভয়ের 
রাজ্য তত দিন প্রেম দূরে, এবং যখন প্রেমের রাজ্য আরন্ত 
হয তখন ভর দর হয়। 

প্রেমের ধন্মু সাহসের ধর্মু। ভয়ের ধর্থথ ভীক্ুতা বৃদ্ধি 
করে। প্রেমের ধর্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভয়ের ধর্মে 
নিমের ভয় বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের 
ধর্মে ভয় নাই, গ্রাহারা প্রেমের অধীন তীহাব নির্ভয় এবং 
সাহসী । যত দিন মন্ৃষ্যের অন্থরে প্রেমোদর না হয়, তত 
দিন সে ভয়ের অধীন। এই জন্যই প্রতোক মনুষ্য এবং 
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প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নান। প্রকার নিয়ম ও ভয়ের 
দ্বারা শাসিত হয়। পরে যখন বয্বোপ্রাপ্ত হয় তখন প্রেমের 
দ্বারা চালিত হয়। যখন প্রেমের সুন্দর মৃত্তি প্রকাশিত হয়, 
তখন ভয়ের ভীষণ আকৃতি সকল পলায়ন করে। 

প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে 
ক্রমে ব্রমে প্রেমন্ধ্য সমুদিত হইয়া ভয়ের অন্ধকার নাশ 
করে। যখন প্রেমন্ধ্যের উদয় হয়, যখন সাধকের মনে 
প্রথল ভা ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন আর ভত্ব থাকিতে পারে 
না। প্রকৃত ব্্গতত্ত, যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক, ভয়ের অতীত। 
পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। ধাহারা পূর্ণ প্রীতি এবং 
প্রগল্তা ভক্তির সহিত প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের পুজা করেন, 
তাহারা নির্ভয়। 

নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্মী। নববিধানহধ্যের অভ্ুযুদয়ে 
ভয়বিভীষিকার ধশ্মা চলিয়া গরিয়াছে। নববিধানের ঈগর 
অনন্ত প্রেমের আধার । নববিধানের দেবতা কখনও প্রেম- 
শৃহ্ত হইয়া তাহার কোন অন্তানকে পরিত্যাগ কিম্বা অনন্ত 
নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাহার অনেক কুসন্তান 
আছে, কিন্তু কেহই তাহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি 
স্বয়ং পুর্ণপ্রেমন্মরূপ, তাহার প্রেমের বিকার কিন্থা! পরিবর্তন 
নাই। ধাহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, 
কোন বিপদ দুর্ঘটনা তাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। 
যাহারা এই যথার্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারে না, 
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তাহারাই নান! প্রকার ভয়ে পৌন্তলিকতার আশ্রম্ব গ্রহণ 
করে। 

ব্হ্মবাদী গুরু বলিলেন, “হে সাধক, তুমি নিরাকার 
ব্রহ্মকে ধ্যান কর।” এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র হূর্বল সাধক 
ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে 
অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয়, এই আশঙ্কায় 
বঙ্ষজ্জানী আচারধ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌগুলিকতার 
শরণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পুজ! এবং সাকার 
পুতুল ধ্যান করা সহজ । ছূর্বল মনুষ্যের পক্ষে নিরাকার 
বদ্ধ ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানের 
কথ। শুনিয়! দুর্বল সাধকেরা পৌন্তলিকতার আশ্রম গ্রহণ 
করিল, এবং কাশী, বৃন্দীবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ 
লমণ করিতে প্রবুত্ত হইল। কিন্তু দুর্কাল সাধকের] যেমন 
নিরাকার ব্রহ্গধ্যানের ভয্নে পৌন্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, 
তেমনি আবার অপ্রেমিক ভীরু ব্রাঙ্েরা পৌন্তলিকতার ভয়ে 
পৌন্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি 
প্রভৃতি স্বগীয় ভাব রহিয়াছে, সে মমস্তও পরিত্যাগ করিল। 

এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীরু ব্রাহ্ম পৌন্তলিক- 
দিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কেন ন| ইহারা এক নিরীগ্বর জগত 
কল্পনা করেন, ইহীাদিগের মতে সৃষ্টির মধ্যে ঈশর নাই : 
ইহারা বলেন চন্দ, ্র্য, সাগর, পর্বত, পুষ্প লতাদ্দির মধ্যে 
ঈশ্বর আছেন মনে করা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা। এ 
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সকল ভীত ব্রাঙ্গ বলেন, “পৌন্তলিকতা ছাড় এবং পৌন্ত- 
1লিকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ব্রহ্ষাদর্শন, দৈববাণী 
শ্রবণ, নৃত্য, গীত, উন্মন্ততা যাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।” 
কে এই কথা! বলিতেছে ৭ ভম্ব। 

প্রেমিক সাহসী ত্রাঙ্দেরা এই ভয়কে ঘ্বণা করেন। 
তাহারা ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া! পৌন্তলিকদিগের মধ্যেও 
ঈগরের থে সকল তরশ্বধ্য আছে কুতজ্ঞঙৃদয়ে এবং ভক্তির 
সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাহারা সাহসমন্ত্রে দীক্ষিত, 
তাহার! নির্ভয়ে সকল স্থান হইতে ঈশ্বরের ভাব ও সত্য 
সকল সংগ্রহ করেন। তাহারা কোন ধন্মসন্প্রদ্ধায়কে পুণ। 
করেন না । তাহারা বলেন, “আমাদিগের ব্রহ্গ সর্বব্যাপী, তিনি 
মকল দেশের এবং সকল জাতির ঈশ্বর। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমুদঘ্ধ ধঞ্মাবলম্বীর পিতা, তিনি 
সর্দ ঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, শ্রষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি 
মকলের অন্তরাত্মী। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মস্য, কীট 
প্রভৃতি সমুদয় জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি 
রক্ষের মধ্যে, তিনি জীবের মধ্যে, তিনি পৃতুলের মধ্যে, তিনি 
সব্পবন্ততে বিরাজমান ।” 

প্রেমিক ব্রাঙ্গের মুখে এ মকল সাহসের বাক্য শুনিয়া 
ভীকু ছূর্বল ব্রাহ্ম "ভয়ানক পৌন্তলিকতা। ভয়ানক পৌত্ত- 
লিকতা!” চীংকার করিয়া! এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন 
করিল । ভীরু ত্রান্গ স্থষ্টির মধ্যে অষ্টাকে দেখিতে ভয় করে। 
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অন্বিশ্বাপী ভীত ব্রাহ্ম সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঙ্গলময় 
বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় ন!। তাহার মতে সংসারে 
ঈশ্বরের বৈকুঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে 
ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই, অংমার ঈশ্বরবিহীন, সংসারে মানুষ 
আপনি আপনার কতা । 

বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী ভীরু ব্রাঙ্গ নাস্তিকের সায় এক 
নিরীপ্বর জগতে বাদ করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন 
স্থানে হরি নাই); জলে হরি নাই, স্থলে হরি নাই, অনলে 
ছরি নাই, অনিলে হরি নাই, চন্দে হরি নাই, সৃর্ধ্যে হরি 
নাই। তাহার অন্ধ অবিশ্বাসী চক্ষে সমস্ত স্থষ্টি হরিশৃন্য । 
সে সর্দদাই পৌত্তলিকতার ভয়ে সশঙ্ষিত। যখনই সে 
দেখিতে পায় যে কেহ কোন স্থষ্ট বস্তর নিকটে প্রণত 
হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসন্ন হয়। সে ভয় এবং দুঃখের 
সহিত বলে “কেন লোকে গঙ্গার বন্দনা করে? কেন 
তাহারা স্নানের পর হূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়! স্থধ্যকে প্রণাম 
করে? কেন তাহারা বৃক্ষ পুজা করে? শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য 
হইয়া জড়পুজা ৭ কি কলঙ্ক!” 

এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে 
অবসন্ন হইয়া পৌন্তলিকত'র দেশ পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধির 
নৌকারোহণ করিয়া! এক কল্পিত ত্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ 
করে। সে মনে করে সেখানে পৌন্তলিকতার কোন ভয় 
নাই। সেখানে একটা বৃক্ষ নাই, যাহাতে হরি আছেন, 
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মেখানে কট নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে 

কী জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেখান- 
কার সমুদয় স্থষ্ট পদার্থ হরিবিহীন। হরিবিহীন দেশ, হরি- 
বিহীন নগর, সেখানে কোন প্রকার তে বিভীষিকা 
নাই। সেই রাজ বস্ঘপুূজা নাই, জীবপুজ! নাই। অনায়াসে 
মেখানে নিরাকার ব্র্গপুজা করা যায়। চা ব্রাহ্ম 
এই ভাবিয়া পৌন্তলিকতার ভরে নাস্তিকতা অথবা মিথ্যা 
বলসনার পথ অবলম্বন করে। অলবিশ্বামীর এরূপ অধে'- 
গতি দেখিয়। আমর হাগ্য মরণ করিব, ন| দয়া জন্বরণ 
করিব? 

মেখানে ভয়ে পলায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীরু 
অপ্রেমিক ব্রাঙ্গ পৌভলিকতার ভয়ে স্থষ্টি হইতে শ্রঙ্টাকে 
বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম সষ্ট গ্রত্যেক 
বঙ্গর মধ্যে হরির বর্তমানতা অনুভব এবং স্পীকার করেন। 
সাহসী ব্রাহ্ম বলেন, কেবল একটা অশ্বথ অথবা বটবুক্ষের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া উাহাকে প্রণাম করিলে হইবে 
ন); কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মধ্যে সন্দগত হদ্দিকে দেখিতে 
হইবে, কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে 
দেখিলে হইবে না; কিন্কু সমুদয় নদীর মধ্যে তাহাকে 
দেখিতে হইবে । এইব্লপে বীর ত্রন্গঙ্ঞানী দ্বারা পৌগুলি- 
কতার ভর দূরীভূত হইল। কারণ পৌন্তলিকতার অর্থ কি? 
ভম। মহান্‌ বিরাট ঈগরকে সন্ধীর্ণ করিয়া কোন একটা 
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পরিমিত স্থানে বন্ধ করা, সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে কেবল একটা 
দুতুল কিন্বা একটা বৃক্ষে প্রতিষ্ঠত মনে করাই পৌন্তলিকতা। 
কিন্তু হরিময় জগ ইছা স্বীকার করিলে আর পৌন্তুলিকতার 
ভয় থাকে না। 

যথার্থ ব্রহ্ষাজ্ঞানী বলেন, সমস্ত জগ ঈশ্বরের সত্তা 
পরিপূর্ণ, এমন কোন কৃষ্টবস্ত নাই যাহার মধ্যে অষ্টা বউমান 
নছেন, যাহারা জগংকে ঈশ্ররবিহীন মনে করে তাহারা 
নাশ্তিক। বাস্তবিক ঈগরপূর্ণ জগতকে নিনীগর মনে করা 
ব্রাদ্দধন্ম নহে । সমস্ত ব্রহ্গাশড হইতে বহ্গকে বিদায় করিরা 
দিয়! ঠাহাকে অন্ধকার শন্য মধ্যে নিক্ষেণ করা প্রকৃত ত্রা্গধর্থ 
নছে। কিন্তু সন্ধীর্ণকে বিস্থীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সত্য 
সংগ্রহ করা, সকল ধর্থুগম্দায়ের মধ্যে এবং অন্দাত্র ঈশ্বরের 
অধিঠান শ্্রীকার কর।| যথার্থ বরাঙ্মগধন্থী। কোন একজন সাধুর 
পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা প্রবগক মনে 
কর! ব্রাহ্গধন্ম নছে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় সাগুদিগকে 
গ্রহণ করা, সমুদয় সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র 
নিলা ও দ্ূপ গুণ দর্শন করা যথার্থ ত্রাহ্ধধন্নু। 

পৌনভ্ুলিকদিগের মতে কোন একটি বিশেষ রুক্ষে। কোন 
একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অব- 
তারের মধ্যে ঈশর বন্ধ। প্রকৃত ব্রাহ্ম দিব্য চাক্ষে দেখিতে 
পান, শুদ্ধ মুক্ত ত্রদ্দ কোন এক স্থানে দ্ধ হেন, তিনি 
সর্নগত মর্দব্যাগী। হে মুক্তিপ্রাথী সাধকগণ, আগে তোমরা 
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বঙ্গকে মন্ধীতার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তবে তো 
তোমর! মুক্তিলাভ করিতে গারিবে। আগে দেবমুক্তি হউক, 
পরে জীবের মুঞ্তি। হে ভ্রান্ত জীব, অনন্ত ত্রদ্মাণ্ডের ঈগ্বর 
বিরাট ব্রগ্ধকে কেন তুমি একটা ছু বট অথবা অখখ গাছের 
মধ্যে বীধিয়। রাখিলে? যদি মুক্তি চাও, এই মিথ্য। ভ্রম 
দুর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে গারে না, সত্যই কেবল মুক্তি 
দান করিতে পারে। দিব্যক্ঞান দ্বারা ল্দ্ধকে মুক্ত করিয়া 
সমুদয় বিশ্বের মধ্যে তাহাকে দর্শন কর। | 
চক্ষু খুলিয! দেখ ত্রন্মময় এই জগত সর্বত্র বন্ধ, তিনি 
কোন একটা রুক্ষে কিম্বা কোন একটা স্থানে বদ্ধ নহেন। 
স্ব হইতে নববিধান অবতীন হইয়া গৌনুলিকতার সকল 
বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈশ্বরকে বন্ধন মুক্ত 
করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন, “বেদ, 
পুরণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদন্ধ ধ:শাদুই সেই এক 
অদ্দিতীধন ব্রন্ধকে প্রকাশ করিতোছে।” হরি, ব্রহ্ম, ধিহোভা 
প্রভৃতি সমুদয় নাম মেই এক ঈগরকেই দেখাইয়৷ দিতেছে। 
নববিধানের প্রভাবে ঈশ্বর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান 
উচচ্চঃস্বরে বলিতেছেন, “ঈশ্বর মকল দেশের এবং সকল 
জাতির দেবতা: তিনি কোন একটা বিশেষ ধর্খুসম্ঞদায়ে 
কিছ্বা কোন এক দেশে বদ্ধ নহেন।” পৌন্তলিকদিগের মতে 
হরি বদ্ধ) নববিধানবাপী ত্রাঙ্গের মতে হরি মুক্ত। এক 
বৃক্ষে হরি, এক গ্রন্থে হরি, এক ধর্মুসম্্রদায়ে হরি, ইহা 
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পৌন্তলিকতা। জব্বর হরি, ইহা নববিধান অথবা প্রক্কত 
ব্রাহ্মধন্ু। 

হে ভ্রান্ত ম্তষ্য, তমি কি মনে কর তোমার হুবুমে 
সন্ধব্যাপী ঈশ্বর সনদ াগর ছাড়িনা কেবল গঙ্াতে আমিষ 
বাস করিবেন তোমার উপ,দশে কি অনন্ত ঈশ্বর তাহার 
অনশ্থব্যাপ্তি কাটবেন? ঈখর কদ!ঢ ভাগার স্বভাব পরি- 
বন করিতে পরেন না। অতএব কেহই অর পৌ শুলি- 
কতার কলে কলাক্কত হইও ন।। হে ভী ভাদ্র ব্রা, 
তোমাকেও বলি, তুমি কিমনে কর তুগি পাছে পৌগুলিক 
হও এই ভয়ে মঙ্গনমরধ বিধাতা হাহ।র জগঙ সংসার 
ছাঁড়ির। অদকার মধ্যে গিমব। ঝস করিবেন? তোমার ভঙ্ষে 
কি মন্ষ্যনমাজ নিরীশ্বর হইবে ধিক তোমার ভয়ে, 
ধিক তোমার মতে, তুমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিয়। খব্জ 
কাঁরতে চাও? সাবধান সন্দব্যাপী সন্দগত ঈশ্বরকে কু, 
পরিমিত, বন্ধ মনে করিও না, এবং তাহাকে তাহার 
সৃষ্টি হইতে স্বতত্র মনে করিও ন|। ভুমা মহান ঈশ্বর 
কেবল ঈশা, মুসা, শ্রচৈতন্ঠ প্রভৃতি মহাপুর ষদিগের সঙ্গে 
বনমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা ঝক্ক্যয়াছেন, এবং অপর কোটি 
কোট মণ্ষ্যের সহিত ভাহার কেন সম্পর্ক ছিল না এবূপ 
মনে করিও নং । 

সত্য ধন্ম, মুক্তির ধর, প্রেমের ধর্ম, সাহসের ধন, গ্রত্যেক 
মনুষ্য জীবনে হরিলীলা প্রদর্শন করে। হরিমন্ব এই জগত, 
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তোমার আমার তাহার সকলের জীবনে হরি বহমান রুহি" 
ছেন! প্রাণন্ররূপ হরি বিনা কি কেহ বাচিতে পারে? 
বিধামচক্ষু খুলিয়া দেখি, খিনি আমার হরি তিনিই 
তোমার হরি। তোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হবি 
তোমার ভিতরে । আছার করিতে যাই দেখি আন্ধের মধ্যে 
হরি। জল পান করি, দেখি ভলের ঘট'র ভিতরে হরি 
আপনার পবিত্র আবিগাব দ্বার। জলকে উজ্জ্বল করিয়া 
বাহয়াছেন। যে দিকে তাকাই জেই দ্বিবেই হরি। খে 
কোন বন্দ অথব: জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহাই 
মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে বৃক্ষ, 
লা, পুষ্প, ফল, গো, অথ প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, 
আমিও তোষার বাড়ীতে অন বস্ক, গণ, পক্ষ প্রভৃতির মধ্যে 
হরিকে দেখিলাম। কোথায় গৌত্তলিকতা ? 

নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌন্ত- 
লিকতার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে 
ছিলেন যে হরি, নববিধ!নের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষে 
ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত! এক গঙ্গা অথব! এক জডন 
নদখত ছিলেন যে ঈশর, নববিধানের ওভাবে আজ দেই 
ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্থ ভালে দেখিতেছি । কি 
এখের নববিধান ! আমদের কত ফৌভাগ্য, আমরা দেখি- 
তেছি জলে হবি, স্থলে হরি, চলে হরি, শধ্যে হরি, অনলে 
অনিলে হবি, হরিমঘ এই ভমগ্ুল। ভক্তের চহ্ষরূপ ছুই 
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দার উক্ত হইয়াছে, সেই ছুই দ্বার দিয়া দশ দিক হইতে 
হার আপিঘ। ভূঞ্র ভদযছে প্রবেশ করিতেছেন। কি 
আশধা হবিলীপা। ভরের অগ্ধর বাহির এবং দশ দিক 
হইতে হরিজ্যোতি বাহির হইতেছে । কি ভয়ানক হরির 
তেজ! ফাটল বঙ্গাও ঘর. এনৎ বিরাট ঘুত্তি জ্যোতি এয 
হরি বাহির রে ,পৌন্তপিকতার যহ্রা হইল, পবিত্র নব- 
বিধান, ত্য রা মহীয়ান্‌ হইল । 





যোগী অক্ষ এবং অপার । 
রবিবার ওর! আ'বণ, ১৮০৩ শক) ১৭ই দুলাই ১৮৮১। 


মনি গ্রমন্ন গভীরে! ছর্দিগাজে। ছরভামত | 
অনন্ত পারোহ ক্ষোতা শ্িশিভোদ ইবন | 
শীমপ্তাগবত | ১১৮৫1 
অমাধত। যোগী প্রশান্ত মূত্র হ্যায় গর গশ্ীর ভুরলগ|হা 
অন্ময় ও মশা? এবং তিনি কিছুছেই শুন্ধ হশেন না) 
এই মাত্র আমর! পমছাগবতের যে কথ। শ্রবণ করিলাম 
ইহ) সত্য। যোগী ব্যক্তি সত্য সত্যই সমদের স্ভায় অক্ষয়, 
অপার ও ছুরবনাহা। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা 
লে শঙ্গর ও মনুষ্যে প্রভেদ রহিল কোথার ৭ ঘোনী 
কিরূপে যোগেখরের তল্য হইবে ৭ উপামক কিকূপে উপান্ 
দেবতার গণবিশি্ট হইবে? পরিমিত মানুন কিরূপে অনন্থু 


দ্খ 
৬ 


২২০ মেবকের নিবেদন | 


দেবতার স্বতাব লাভ করিবে? যোরী যেগপাধন বালে যতই 
উন্নত ও শ্রেঠ হউন ন।, তথাগি ভাভার বৃক্ষি, ভার ধু 
সকলই ক্ষুদ্ধ ও পরিমিত ক্রাহার মনের মবদয় ভাব 
অনবিশিষ্ট। মা্ষের শ্রদ প্রাণ মন, হদয়, আংজব। সকলই 
সীমাবদ্ধ, মান্নষের কিছুই অনীম অথবা পর্ণ লহে। 
তবে কেন শ্রীমছুগবতে উক্ত হইয়াছে, যোগী ব্ক্ছি 
অঙ্গয় অপার ও ডুরবগাহা। অবণহ ইহার কোন গট শরথ 
আছে। 

বান্থবিক মান্য গোণী হইলে তক্ষয় ও অপার হন! 
জীবাত্ব। যখন যোগ গ্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনছের চঙ্গে সংযুক 
হয়, তখন আর তাহার অস্থ ডান থাকে ন। তাহার শ্ুদত 
বোধ থাকে না। তখন সে অনন্থের সগ্থে একাদা হইয়া 
আগনাকে আপনি অনন্থ মান করে, তাহার আর স্বতন্থতা ও 
ক্দ বুদ্ধি থাকে না। এই অনীমতা জীবের নহে, ইছা 
পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূঃগে আত্মবিমঞ্জন দিয়া 
পরমাত্ার মধ্যে প্রবি? হয়, তখন মে অনীমতা বুঝিতে 
পারে। যেমন ছু নদী যতক্৯ণ আপনার ছুই দিকে তুট 
দেখিতে দেখিতে চলিতোছল, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ 
জানিতেছিল; কিন্ত যখন অনল সাগরে ঝাপ দিল, তখন 
অনন্ত মাগুর মর হইয়। আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে 
পাবিল না; গেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্থা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে 
বিচ্ছিন্ন ধাকে, ততক্ষণ আপনাকে মীমাবদ্ধ দেখিতে পায় : 


যোগী অক্ষয় এবং অপার 1 ২২১ 
কিঞ্ত যখনই সে অনন্ত ঈশরের মধ্যে ডুবিয়া যায় তখন আর 
আপনার শু দহ দেখিতে পায় না। 

শুর নদীর জল অসীম সমুদে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে 
অনন্ত ও অকুল মনে করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে 
ভমা মহান বিরাট সঙ্থরের মধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়া আপনাকে 
গাময় জ্ঞান করে, আপনার সন্বাঙ্ছে এবং ঘকল শর্ডিতে 
সেই অনন্ত বদ্ধাকে দেখিতে পায়। বাস্তবিক এঙ্ষজ্ঞোন দ্বারা 
মনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় 
দে আপনারে অনন্ত ওদের অংশ অথব। সন্থান বলি?। 
বিশ্বাস করে। হে মনুষ্য, যতক্ষণ তুমি তোমার মধ্যে বদ্ধ 
থাক, ততক্ষণ তোমার শি, ভক্তি, গান, প্রেম, পুণা, শান্তি 
সকলই অন এবং অন্তরবিশি্ট ; কিন্ত যখন তুমি জার্থ এবৎ 
মা্ধাবন্ধন ছিন করিয়া অনন্থু সনুদরক্ষরপ ঈশ্বরেতে নিম 
হও তখন অন ভীবন, অনু শত্তি, অনন্থ জ্ঞান, অপার প্রেম 
এব অসীম পুণ্য শাঠিতে লীন হইয়া যাও । 

অনন্তের সঙ্গে যখন ক্ষুদ্রের যোগ হয় তখন আর শ্ুদের 
স্রুদূতা থাকে না। বস্থতঃ মনষ্যসন্থান অনন্ত ঈশ্বরের অংশ, 
এবং অনন্তকাল মেই অনন্তন্ব্ূপে আরাম ও হুখ শান্ছি 
সম্ভোগ করিবার জন্য স্থষ্ট। যত দিন সে তাহার সেই 
অনন্তন্নকূপ পিতাকে ভুলিপ্। থাকে, ততদিন মে ক্ষু নীচ 
জীবন ধারণ করে) কিন্তু যখনই তাহার মন জীগ্রু 
হব, এবং অনস্ত ঈশ্বর যে তাহার পিত' ইহা তাহার শরণ 


ইহ সেবকের নিবেদন । 


হয়, তখন সে সন্বপুচিন্ে ও কাতির দ্বারে বলে, “পিতা € 
একবার হের গে। আমায়) আর মহে না প্রাণে । তোমারি 
সন্তান হযে রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়” তখন ঘে তাহার 
বত ক্গদ নীচ আমিত পরিত্যাগ করিয়া তাহার গিতার 
অনীম মহিমা ও অনন্ত এশগ্যমাগরে ঝাপ দিতে ইচ্ছা 
করে এবং মহাশেগনলে সেই অনন্থ মাগরে আপনার নি? 
আমিহ বিসুপু করিতে বাসন করে। 

এই পিতাপ্ররহণ্য অতি নিখুত এবং আ'নন্দজনক! 
ঈশ্বরের পত্র পৃথিবীতে জন্মতহণ করিলেন, কিন্তু পুর পথি- 
বীতে প্রকাশিত হইবার পুরে কি ঈশর একাবী ছিংলন? 
পূ জবার পুষে কিঈগুর পিহইবিলীন ছিলেন? আরা 
পর দন যখন কেহই পিতা হইতে পারে না তান 
ইহা! সকার কন্ধিতে হইবে যে পু জম্িবার পুরে শব 


পিত। ছিলেন না। কিন্তু ঈগ্গন কখনই পছবিহীন ছিলেন 


৮ ০১০ শির রি ১০০০০: সি 

নং! 2৮ন লিআা পিতা তিনি আনন্ুকাল পিতা । ঈশরোি 
শি 2 টি 

এমন লোন মদক লাই যাছার আদি আনু আছে । এই ভাবে 


17 ৮5৬ হনছ ও অন্গন। কেন নং হ্াহার পুর পথি- 
বীত কাশিত হইবার পর্বের অব্যক্ত ভাবে হাহার বক্ষে 
বো বাগ করিতেছিলেন। কার পু পর্থবীতে জব গ্রহ 
করিলেন ইহা মাতা, কিন্ত তিনি কোথা হইতে এবং কিকূপে 
বাহ শস্ক হইতে কি ঈ্বরের পার জয় 


সু করিতেন স্থানের কোন উপকরণ ছিল নাঃ অথচ 


যোগী অক্ষয় এবং অপার । ২২৩ 
ছি কি সন্তান জন্সিল 1 অথবা ঈশ্বর কি সুভিকা। প্রস্তর, 
অথবা অন্ত কোন ভৌতিক পদার্থ লইদ! ভাঙ্গার সম্থান 
গঠন করিলেন? না শান্ত হইতে সপ্জান জন্মে নাই এরৎ 
কোন সৃষ্ট জ কিঙগা চেতন বন্থর সমষ্টি দার! ঈশর ঠাহানু 
সম্থানকে গঠন করেন নাই । হাছার সন্তানের ভাব উপ- 
করণ ভাহার প্রাণের মপো ল্ক্কামিত ছিল। 

অপ্রকাশ সহ্গান লগ্রক্কাশ ভঙ্গের মাধো বাম করিত 
ছিল, অণাক্ পূর অনাদি আনন্থ পিতার মনের ম্ধো অবস্থিত 
করিততছিল। ততিকাত পিতা হইতে পিতার ঠলি লয় শনি, 
ভান। পন, পণা, আানপ, পিতার এই পাচশী সঙ্প লইয়া 
পু জন্মগুহশ করিল । পিতানু বক্ষে পুন অবাক ভাবে 
ছিল। পিতি| ক্লিন, মহান আস মন্থান আামিল। 
পিতার ই ছাতে অপ্রকাশিত সন্থান প্রহাশিত হইল। গউঙগ 
সন্ভন যোপ আাহান্থরিক নাডীগরা জননীর শোপিত হণ 


কারস! জীবনপাহুণ কব, আবাল সন্তানও মেইহপ শবে 


বস 
তি 
চে 
ষ্ঠ 
্ 
চা] 
৯ 


মধো সঙ্গায়িত খানি ঠেস জীবনে জীবিত ছিল; 
ভন পথিনীততি প্রকাশিত ভইল তখন কি সে 


পি" হটাত তর হইয়' স্সার্ধীন হইল ? ঘ্বটিক'যঃ গেযন 


কিদ্ধ শন 


পৃ 


ঘ্বইকানিমুশ্তার শক্তি ৪ সাহাতা ভিন্ন আপলা আপনি 
চলিতে পাবে, ঈগর সদ্থানও কি সেইহপ ঈশ্বরের শি 
ও সাম্য পিন পৃথিবীতে স্মতগাহাসে আপনা তাপনি কাধ্য 


করিত পাছে? ঈশ্বর এল হীহছার সন্থ'নের সঙ্গে কি 


২২৪ সেবকের নিবেদন । 


ঘটকাযন্ননিশ্মাতা ও দ্বটকাযন্ত্ের ম্যায় সম্পর্ক? না।: 


ঈশ্বরের সঙ্গে ভাহার সন্তানের এরূপ সম্পর্ক নছে। 
ঈশ্বর তাহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি 
সাহার সন্তানের মকল শক্তির মূল শক্তি। তাহার সম্ভান 


তাহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটা 


চিন্তা করিতে পারে না, একটী কার্য করিতে পারে না। 
পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। 


পৃথিবীর পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশ্বর ও তাহার 
সম্ভানের জম্পর্ক অত্যন্ত নিগ্ঢ এবং অথণ্ড প্রাণযোগে 
সংযুক্ত । যেমন হূর্ধয ও হ্ধ্যরশ্বি) সেইরূপ ঈশ্বর ও তাহার 
সভ্ভান। যেমন শৃধ্যাপ্ত হইলে আর শৃধ্যের কিরণ থাকে 
না, সেইরূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের 
আবিঠাব থাকে না। 

পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ 
চলেন? পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধা কি যে একটা 
স'চ্চঙ্া পোষণ করেন, কিম্বা একটা সতকাধ্য করেন? 
যাহারা জযোতির ত$ শিখিয়াছেন, তাহার] জানেন জ্যোতির 
মূল বদ্ধ করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নির্বাণ হইয়া যায়; 
শৃধা অগ্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অন্ধকারে আস্ছন্ন হয়। 
তেমনি পিতা তাহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে পুত্রের আর 
কোন ক্ষমত! থাকে না। যতক্ষণ আকাশে সুর্য উদ্দিত 
থাকে, ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোশ আলোকে উজ্জ্বলিত; 


যোগী অক এস" অপার ২২৫ 


কিন্তু যখনই ধোর ঘম্পূর্থ তিরোভাব ভয়, তখন আর বিল- 
মাত্র অলোক থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পিতা পরের 
মধ্যে বর্ডমান, ততক্ষণ পরের মহাগৌরব এবং উত্সাহ ; 
কিন্তু পিতা রা প্রকে বিছ্িম্ কর, পর নিতান্ত অগদাথ 
এবৎ মতপ্রায়। ন!ঞ্বিক পর নিন। পিতা থাকিতে পারেন 
না এবং গিত। রি পুত থাকিতে পারে না ঈশুর এক, 
পি এক, পরও এক। 

ঈশ্বরের এক আংদর্শ পুর হইতে বত পন জন্মগ্রহণ 
করিতেছে। রভ মাংসের পু ঈতপ্রে পভ নভে! ঈারের 
পর্ব কোন বিশেষ ভাতির উগরে নিউর কলে না। তাহার 
এক পত্র, হাছার এক আদর্শদ ভাহার হে ছি 
ন্‌ 


ইহ্রাজ কিল; শষ্টান পণ নাই, 


নু 2 
নাই, নৌগ্গ পর 
মুসলমান পূ শাই । তাহার পুর আছ্াঙগরপ এলহ হাহার 
অন্রূপ। ঈশ্বর নিজে যেমন হিল, গান মুসলমান কিছুই 
নছেন, সকল প্রকার বাহিক লক্ষণ ও উপধিবিবর্জিজত, 
ভাহার আত্মিক মন্তানও গেইরূপ মকল গ্রকার বাহ্িক লক্ষণ 
ও উপাধিবিবতিিত। আহার পুতের ভাতিভেদ। বনণভেদ, 
কিন্বা ধঙুভেদ নই । 


লর্ধ্য হইতে যেমন সহস্র সহ রশি নির্তি হইয়া সহস্র 
দিক আলোকিত করে; কিস্ক সদয় রুশ্বিই এক পদাথ , 


সইরূপ ্গশ্বরের এক পুঘভাৰ হইতে কোটি কোটি পুত্র 


জন্ম ধরণ করিঘ। জগতের অঙ্ছান ও পাপ হঠাখবু অঙ্গকার 


২১৬ সেবকের নিবেদন । 


“বু করিতেছে । যেমন প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নি হইতে চারি: 
দিকে পদ হুদ স্কুলি্ সকল ধাবিত হয়, চেইরূপ এক 
অননু ঈখর হইতে শুর ক্ষুদ অগ্রি্ষলিম্বের কিন্বা মূর্ঘা- 
বশির হায় খাভার ছোট ছেট সন্তানের জগতের হিত- 
সপন করিতেছে । মকলেই হাহার এক পুত্রভাৰ প্রকাশ 
করবিভাছে। 

যেমন শোর কিরণ ধা হইতে নিত হই সমস্ত 
মৌলডগহকে আলোকিত কৰে; কিন্তু কিরণ কোট কোটি 
মোন দরে শিয়ও বদিতে পারে ন, যে "এখন মামি হুধা 
£ইতে বধ দরে আমিয়াছি, এখন শৃধ্য না থাকিলেও আমি ' 
আমার কধা করিতে পারি) সেইরূপ ঈশ্বরের সনু গুন 
পণ হইতে পৃথিবীতে অবতধূণ করিদাও ঈশ্বরবিহীন হই 
হার জন্তও কিছুই করিতে পারে না। স্তনের চি, 
ভাব ইচ্ছা, সকলই তাহার পিতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং 
ঈশ্বরেরই । যেমন শ্ধ্যের কিদিণ শর্ঘ্য হইতে সুতি 
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ছে 
সেটরূণ ঈগরের মন্তান অথবা সেই সন্তানের শি, জ্ঞান, 
প্রেম পণ্য ও শি ঈগ্র হইতে তত নহে | সন্তানের, 
মমগ্চ স-পন্তি, উধ্য, আহার পিতার ম পত্তি এগধ্য। অস্থা- 
নেরা নজ্গের কিছুই নাই । যেমন ক্য বলিতে পারে না অ আমার ৷ 
কিরণ আমার নহে, তেমনি ঈশ্বর লি.ত পরেন না আমার, 
সন্তান আমার নহে। কুধ্য যেবন কিুণ বিনা খাকিতে : 
গকে নং তেমনি পিত। পুত্র ছড়া থাকিতে পরেন নাট 


